পুষ্পাঞ্জলি। 


গ্রথম তাগ। 


অর্থাৎ 
কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষে ব্যাস মার্কগেয় 
ধবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যুকিখিং 
ভাঁৎপধ্ধ্য কথন । 
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পিসি সিসি ৯ সপ 


দ্বিতীয় সংস্করণ। 


পাস্তা সিসি 


হুগলি। 


বুধোদয় যন্ত্রে 
শ্ীকা শীনাথ ভট্বীচার্ষ্য দ্বার! মুত্রিত। 


রে ৮৯২। 
মুল্য--.॥০ আট আন।। 





উৎমর্গ। 


(85952955556 5568580958 
পরমপুজ্যপাদ ৬বিশ্বনাথ তর্কভূষণ পিতৃঠাকুর রঃ 
মহাশয় প্রীচরণ কমলেযু-_-- 


িসেরিযেডেনেনিবে গা সেরেরেমেনেমেরেরে 
হে স্বর্গীয় পিতৃদেব ! 


তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগ্তরু। আমি তোমার স্থানে ধড 
শিক্ষালাভ করিতে গারিয়াছি অপর. কাহার স্থানে শুনিয়। অথব! গ্রন্থাদি 
অধ্ায়ন করিয়া তাহার শতাংশ লা করিতে পারি নাই। আমার ক্ষ 
বুদ্ধি স্টে মতুযুদার, স্থগভীর এবং প্রশান্ত জ্ঞানরাশির কণিকা মাত্র গ্রহণে 
সমর্থ হইয়াছে কিনা সদোহ। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া যখন শাস্তার্থ, 
সকল শ্রবণ করিতাম, তখন সংশয়তিমিরাকুলিত হৃদয়াকাঁশ যেন বিছ্যুৎ- 
গ্রভায় আলোকিত হইত--ঘাবভীয় কুটার্থ উত্তিক্ন হইয়া রূপকমালার র্িগ্ধ 
বশ্িজাল প্রকাশ করিত--আপাত-বিরুদ্ধ মতবাদ সকল মীমাংসিত হইয়া 
নুপ্রশস্ত বাবহারপ্রথলী জন্মিত--এবং চিত্রক্ষেত্রের সরসত। ও উর্ধরতা 
সম্পাদিত হইত। ইছলোকে আর আমার ভাগ্যে সে সখলাভের গ্রত্যাশ। 
নাই। এখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা আর ভঞ্জন হয় না! এখন 
জগৎকার্য্যের কোন বিষয্ম বোধাতীত হুইে তাহা বোধাতীতই থাকিয়। 
ঘায়। এখন কর্তব্যাকর্তব্য নিশ্চয়করিতে হইলে নিজের মনগড়া করিয়াই 
নিশ্চিন্ত হইতে হয়। প্রিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিব এবং ঘাঁচা জালিৰ 
তাঁহ। ঠিকই জানিব, এ প্রতীতিটী এখন একেবারেই মন হইতে গিয়াছে। 
এই যে পুস্তকখানি লিখিয়াছি ইহার কোন্‌ স্থানে কি ভ্রম আছে তাহ 
আর কে বলিয়া দিবে? এবং আর কে বপিয্না দিলেই ব| প্রম বলিয়া 
আমার বিশ্বাম জন্মিবে ? | 





৮৭. 


_ , কিন্ত অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছি--ধর্্বিশ্বাসের মূলব্যাখ্যা 
করিতে উদ্যত হইয়াছি--আঁনুষঙ্গিক অন্তান্ত বিষয়ের প্রতিও লক্ষা আছে। 
একবার তোমার চরণগ্রাস্তে বসিয়| গুনাইয়। লইতে পারিতাম, তবে ইহা 
জনসমাজে প্রচারিত করিতে কিছুমাত্র সন্কুচিত হইতাম না। 

তোমারই স্থানে চিস্তা করিতে এবং চিস্তা করিয়া লিখিতে  শিখিয়া- 
ছিলাম। পুস্তকখানিও সাঁধ্যাহুসারে চিত্ত। করিয়। লিখিয়ছি। ভরসা 
করি, তোমার মুখবিনিঃস্ত কোন কোন কথ! অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়! 
গিয়াছে। আমার অন্তর্ধাহা সকলই তোমার সংঘটিত বস্ত--অতএব কি 
সাক্ষাৎসথবন্ধে কি পরম্পরাসদ্বন্ধে উভয় গ্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার 
»”ততোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। 

| গ্রগত 

তুদেব মুখোপাধ্যায়। 





গ্রন্থের আভাস । 


প্রা বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে 
একটী আখ্যাক্িকা বাঙ্গালাভাষায় নিধিয়্াছিলাম। সেই সময় হইতেই 
ইচ্ছা ছিল যে দেশীয় প্রাচীন, রীতি অবলঙ্বন করিয়৷ আর একখানি পুস্তক 
লিখিব। কিন্তু ইংরাজী নবেলের উপাদান এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার 
উপাদান শ্বতত্ত্রপ পৌরাণিক আখ্যাক্সিকায় আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞামিক 
তথ্যের যথেষ্ট বিস্তার থাকে) অতিশয়োজি এবং রূপকাণক্কারেয়ও 
আধিক্য হয়। . 

এক্ষুণে দেখিতে পাই অনেকেই অতিশয়োতি -/ক আ।তা বরক্। 
কিন্তু এ অনঙ্কারটী, অদ্ভুতরসের সহচর। অদ্ভুত, অতি পবিত্র রস। বিশ্বয়, 
মহ্য্যমাত্রের শ্বতাব এবং অবস্থার উপযোগী। সরলচেতার হদস্বমুকুয়ে 
এই আশ্চর্যাময় বরহ্ধাণ্ডের ছবি নিয়তই গ্রতিবিদ্িত হইয়। থাকে। 
আমাদিগের জাতীয় গ্র্কতির গ্রতিবিসব-্বরপ পুরান এই জন্যই 
'অতিশরোক্তি অবঙ্কারে সমাকীর্ণ । ্‌ টি 

পুরাণশান্ত্রে লিখিত নায়কনায়িকা এবং দ্েবাস্গরগণ বহু, হলেই, 
রূপকালক্কারবিভৃষিত। তাঁহারা বন্তগত্যা আত্যন্তরিক মনোভাব-বরপ? 
অথব। বাহ্‌ প্রক্কতির শক্কিবিশেষ। হ্তরাং রত নাংলসনৃত শ্রন্কত, 
জীবশরীরের ন্যায় তাহার! দেশকানসন্বনধ সবন্ধ নহে। বাহার. ভ্ীমভাগ,. 
 বতোকজ্ পুরঞনোপাখ্যান ভবাটবী প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং 
অন্যন্য পুরাণের বিশেষ বিশেষ স্থান দেখিয়াছেন তাহাদিগকে এ ১০ 
কথা! কিছুই বলিবার ' প্রয়োজন নাই। তাঁহার! রূপক বর্ণনার: সর ও 





তা 
« 


প্রতিই সম্যক্রপে হদগত করিয়াছেন। এই পুস্তক যে তেমন নয়_- 
. তেমন হইতেই পারে না---সে কথা বলিবার অপেক্ষা নাই। তবে এই মাত্র 
বলা আবশ্যক যে, ইহা অলৌকিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট রা অদ্ভূত বর্ণন! 
মাত্র নহে। 

“এই পুস্তকের উল্লিখিত বেদব্যাস, মার্কত্েয়, দেবী প্রর্ুতি কেহ ঝ| বন্থ 
সহম্স বর্ষ তপস্যা করেন, কেহ বা অলক্ষিত ভাবে বিচরণ করেন, কেহ 
ব|৷ অপর সকল দেবদেবী হইতে পৃথক্-ভৃত হইয়! স্মষ্তি প্রকাশিত করেন 
বটে। কিন্তু মনে কর, বেদব্যাস শ্বজাতি অনুধাগের, মার্কণডেয় জ্ঞানরাশির 
এবং দেবী মাতৃভূমির গতিরূপ স্বরূপ বর্ণন কর! গিয়াছে; তাহা হুইলে 
আঁর &ঁ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বলিয়া বোধ হইবে না।--তাহ! হইলে 
বেদব্যাসের ক্ষেভাশ্র বিসঙ্ঞনে সম্কুচিতা সরস্বতীর বৃদ্ধি, এবং তাঁহার 
ক্রোধোদ্দীপ্তিতে জালাঁদেবীর আঁবির্ভীব, আর অলৌকিক ব্যাপার থাকিবে 
না। অপিচ বিনাশমাত্রে সংসারের পর্য্যবসাঁন এই প্রতীতি সমুডূত নাস্তিক, 
তার প্রভাবে যে ম্বজাতিবাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা হয়, এবং ইচ্ছাবৃত্তির 
ক্বাধীনতা! উপলব্ধি হওয়াতে আন্তিকা সংস্থাপি্চ ইয়ং চেষ্টা শক্তি 
পুনক্ুজ্জীবিত হয় এ কথাও সহজ বোধ হইবে.। জনস্তর দেশের পুরাবৃত্তের 
স্মরণে আশ এবং প্রজ্ঞার সঞ্চার সংস্কৃতির উপায় উদ্ভাবন, এবং প্রীতির 
উদ্ারত। অনুভূত হওয়া! সাহজিক ব্যাঁপাঁর বলিয়াই প্রতীত হইবে । এই 
পর্য্যস্ত হইলেই যে সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়! গ্রশস্ত ধর্মবুদ্ধির উদয় হয়, 
এবং অভেদ জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হুইয়! সহিষ্ণুতার সর্বপ্রাধান্য প্রতীত 
হয় তাহীও লৌকিক যুক্তিসঙ্গত বোধ হইবে। পরিশেষে ণিজ সমাজের 
গতি প্রকাস্তিক ভক্তির মূল নিরূপিত হইলে যে অপর কোন বিভীষিকার 
উপদ্রব থাকিতে পারে না, এবং শ্বজাতীয়ান্ুরাগ তাহার প্রীতিভাজন 
: পদীর্ঘের সহিত তন্ময়! প্রাপ্ত হইয়া! আপন অভীষ্টসাঁধনের উদ্দেশে সংগো- 
পিত কার্ধ্যাহ্ষ্ঠানে গ্রবৃত্ত হইতে পারে ইহাও ঘৌকিক যুক্তির বহির্ভূত. 
বলিয়া বোধ হইবে ন!। 


"আর একটী কথা! বলিলেই গ্রস্থাভাস শেষ হয়। তরুণবয়সে সংস্কার 
হুইয়াগিয়াছিল যে, অপৌরুষেয় কোন গ্র্থ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নরগণ 
ধর্মতবের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে দেখিতেছি ঘ্নে, প্রকৃতি 
পুস্তকই সেই অপৌরুষেয় মহাগ্রস্থ। নরজাতি আদিমকাল হইতে জন্মজন্মাস্তরে 
পুরুষাহুক্রমে প্র পুস্তকের তাৎপর্য্যগ্রহণ করিয়া আমিতেছে। উহাতে 
বাহ! আছে তাঁহাই তথ্য--উহাতে যাহ! নাই তাহা ঘানিবারও যে! নাঁই। 
এক্ষণে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় হইয়াছে যে, ঘিনি 
প্রকৃতিপুস্তকের তাৎপর্য্য গ্রহণে যতদুর সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে হিন্দু 
শাস্ার্থের জ্ঞানলাভেও কৃতকার্য । যোগাভ্যাদরত হিনদুশান্-গ্রণেতৃগণ 
অপরিসীম হু্মদর্শী দূরদর্শা, অন্তদর্শী এবং প্রক্ৃতদর্শী ছিলেন। 


পুষ্পাঞ্জলি। 





প্রথম অধ্যায়। 


ওযু নেওভট 


রেদব্যাসের তপস্য।_ মার্কণেডেয় মুনির আগমন - 
ধ্যানগম্য দেবীমুণ্তি_ বেদব্যামের 
প্রশ্ন জিজ্ঞামা। 


ভগবান বেদব্যাম কলিষুগ প্রবর্তমীন দেখিয়! ম্বকীয় এ্রকৃতি-সথলঙ 
দয়ালুতাগুণে প্রণোদিত হইয়া মানবকুলের কলি কলুষাঁপনোদনকামনায় 
একান্তধ্যান নিমীলিত নয়ন্লে "্বত্তি* শব্বব্রদ্দের মানসজপ করিতেছিলেন। 
বছ সহস্র বর্ষ এইরূপে অতিবাহিত হুইলে কোন সময়ে হঠাৎ ভগবানের 
সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত, মুখারবিন্দ বিকসিত এবং আনন্দাশ্র বিগলিত 
হইতে লাগিল। ব্যাসদেব নেত্রোম্সীলন করিলেন। নেত্রোন্ীলন করিয়! 
দেখেন, সম্মুখে সপ্তকল্পাস্তজীবী মৃত্য মার্কগ্ডেয় তপোধন দণ্ডায়মান । 

ব্যাসদেব, মহামুনিকে যথাবিধি বন্দনাদি করিয়া আসনপরিগ্রহ করা- 
ইলে মার্কগ্ডেয় কহিলেন “সমগ্র বেদের বিস্তারকর্তা ব্যাসদেব তুমিই 
সাধু তুমিই জ্ঞানী, তুমিই ভগবস্তক্ত! তুমি এইক্ষণে যে অনুপম আনন 
সম্ভোগ করিতেছিলে, তাহার তুলন! নাই, সীম! নাই) তাহা হবাপ-বৃদ্ধি 
পরিশূন্ত পবিত্র অমৃতানন্দ! আমি তোমার তপঃদিদ্ধির সমস্ত লক্ষণ অন্ু- 
ভব ক্রিয়। যারপর নাই সুখী হইলাম।” 


২. পুষ্পাঞ্জন্ি। 


ভগবান ব্াযাসদেব কহিলেন--“মুনিরাজের সন্দর্শনে চক্ষুঃ পবিব্র, 
.বাকাশ্রবণে অন্তর পবিত্র-আমি সর্ধতোভাবে পবিত্র হইলাম। এক্ষণে 
যদি এই শিষ্যাুশিষ্যকে নিতান্ত অপাত্র বৌধ না হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়। 
্রশ্টব্যবিষয়ে জ্ঞানদান করিয়া চরিতার্থ করুন|” 

মহামুনি, ব্যাসদেবের বিনয্ববাক্যশ্রবণে হষৎ হাস্য করিয়া মৌনাঁব- 
লহ্বনন্থার। সন্তোষ ও সম্মতিখ্যাপন করিলে ব্াযাসদেব আগ্রহাতিশয় সহ- 
কারে কহিতে লাঁগিলেন_-“মুনিরাঁজ ! আমি ধ্যানে কি অপূর্বমুত্তি দর্শন 
করিলাম! প্র মূর্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিঠিত 
হইয়াগেল। পাদপগ্মের কি অনুপম সৌনরধ্য--অঙ্গের কি জাজল্যমান 
গ্রভা-_সমুখচন্দ্রের কি রুচির কাস্তি! ইনি পর্বতরাজপুত্রী পার্বতীর স্তায় 
সিংহবাহনে আরঢ়। নহেন-_ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা 
ইহার অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান-_-ইহাকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম 
হয় না) রম! রক্ঞাস্বরা, ইনি হরিদ্বসনা--ক্রক্মনন্দিনীর মায় ইহার হু 
স্নিপ্ধ পৌমাভাঁব বটে-কিস্তু ইনি বীণাঁপণি নহেন_-আর, অন্ত সকল দেব 
দেদী হইতে ইহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরস্তর অপতাবর্গ লইয়া - 
সকলকে মাতৃভাঁবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন। মুনিবর! ইনি 
কোন্‌ দেবী? ইহার পৃজাবিধি কি? ইহার উপাসনায় কাহার! অধি- 
কারী ইহার সাধনে কি কি বিদ্রের সম্ভাবনা? এ সকল বিদ্রবিনাশের 
উপায়্ই বা কিরূপ? ইহার সিদ্ধিলাভে ফল কি ?--এই সমস্ত বিষয়ে 
,সবিস্তার উপদেশ প্রদান পূর্বক অকিঞ্চনকে চরিতার্থ করিতে আক্রা! 
হউক ।” | 

মহামুনি মার্কতেয় একতাঁনমনে নির্নিমেষদৃষ্টি সহকারে ব্যাদদেবের 
মুখারবিন্বম্ক,রিত আগ্রহাতিশয় প্রপৃরিত বাঁক্যামৃতপানে বিশুগ্ধবৎ ছিজেন। 
বাক্যাবসানে চকিতের ন্যায় কহিলেন “সাধু! বেদব্যাস সাধু! মাতা 
ত্বাহার সর্ব প্রধান সন্তানের জ্ঞানচক্ষুঃসমক্ষে আপন প্রকৃত মুর্তিতেই সমু- 
দিত হইয়াছেন। বেদব্যাদ ভিন্ন রী মূর্তি সন্দর্শনলাতের উপযুক্ত পাত্র 


বৈদধ্যাসের প্রশ্ন জিজ্ঞ।গা। ৩. 


আর কে আছে? যিনি নিরন্তর চিস্তাবলে সমস্ত বেদার্থ হদখত করিয়া 
যাবতীয় নরলোকের হিতকামনায় তৎসমুদায় পুরাণরূপে বাক্ত করিতে- 
ছেন) ধিনি খ্যাতি প্রতিপত্তিগ্রলৌভপরিশূন্য হইয়া সর্ববিয়য়ে পরোপ- 
কারসাধনে আপন তপস্যার ফল বিনিষোজিত করিতেছেন; যিনি 
অগ্রতিহতগতি প্রভাবে কি রাজদ্বারে কি দেবকুললমক্ষে যথায় উপনীত 
হন, সর্ধস্থান সত্যপৃত করেন) ধ্াহাঁর মুখবিনির্গত যাবতীয় বাক্যাবলী 
ও লেখনীবিনিঃস্থত সকল কথা সেই মহাঁদেবীর স্তবপাঠেই পর্যবসিত 
হয়; সেই ব্রহ্মচারী, যতি, সত্যবতীতনয় ভিন্ন দেবকুল'মাতা সনাতনী 
সতী আর কাহার সমক্ষে স্বমূর্তি প্রকাশিত করিবেন 1--সাধু! বেদ্ব্যাস 
মাধু!” 

এই বলিতে বলিতে মুনিবর গাত্রোখান করিয়া ব্যাসদেবের শিরো- 
দেশে আপন করপদ্ সংস্থাপনপুর্বক আশীর্বাদ করিলেন এবং “আমার 
সহিত আইস” এই কথ! বলিয়া ম্বয়ং অগ্রসর হইলেন। ব্যাসদেব 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 


১১ মী টি (0০০০4 


দ্বিতীর অধ্যায়। 


স্পেশাল কী 





কুরুক্ষেত্র দর্শন _সঙ্ক,চিত্ত রস্বতী- ক্ষোভ । 


কুরুক্ষেত্র কি রমণীয় স্থান! চতুর্দিকে যতদুর দৃষ্টিগোচর হয়, আরক্ত 
বালুকাময় মরুভূমি ধূ ধু করিতেছে । স্থানে স্থানে পলাশ বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন 
সমস্ত দৃষ্ট হইতেছে । মধ্যভাগে সুগভীর বারিপুর্ণ তড়াগে হংসগণ জল- 
কেলি করত পদ্মবন আন্দোলিত, তড়াগবাযি বি এবং গমধুর 
কলম্বরে বাযুগ্বাহ স্বনিত করিতেছে। 


8. পুষ্পাপ্তলি। 

কুরুক্ষেত্র কি ভয়ানক স্থাস! ইহ।র সমুদায় মৃন্তিক। শোণিতবিলিপ্ত, 
পুষ্পিত---পলাশ বৃক্ষ যমস্ত রুধিরপরিষিক্ত, হুদগুলি ভূগুবংশসম্তর্পণ ক্ষত্রিয়- 
হৃদয়লোহিত দ্বার| প্রপুরিত। এই স্থানে কুরুবংশ বিধ্বস্ত, পৃথুরাও 
নিহত, মহারাষ্ট্রসেনা বিনষ্ট, এবং হিন্দুজাতির উদয়োশ্ুখ আশ! বহুকালের 
নিমিত্ত অস্তমিত। 

কুরুক্ষেত্র কি শান্তরসাম্পদ স্থান! এখানে কুরুপাগব, হিন্দু মুসল- 
মান, শক্র মিত্র, সকলেই এক শয্যায় শয়ান হইয়। স্থখে নিদ্রা বাইতেছে। 
কোন বিবাদ বিসাদ বা বৈরিতার নাম গন্ধও নাই। ভধ, বিদ্বেষ, 
ঈর্ধযাদিভাব একেবারে বিসর্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ শাস্তি- 
নিকেতন। ওয়ে অরবিন্মনিচয় একই দিবাকরের করম্পর্শে হাস্য করি- 
তেছে, উহার! পুরাতন বীর পৃরুষদিগের হৃদয়পদ্ম ; এ যে কলহং৭মণুলী, 
উহার প্রাচীন কবিকুল--একতানম্বরে বীরগণের গুণগরিম! গান 
করিতেছে। 

কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সরম্বতীনদীকুলে একটা স্থুপ্রশস্ত বটবৃক্ষতলে 
মহাসুনি মার্কতেয়ের আশ্রম। মুনিবর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া! পশ্চা-- 
স্তাগে দৃষ্টিপাত করিলে তগবান বেদব্যাস তাহার পার্ববর্তী হইলেন। 

মুনিরাজ সম্মুখবর্তিনী নির্রিণীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপুর্বক গদ. 
গদ্স্বরে কহিলেন-_-“এ যে ্দীর্ণা, সঙ্কীর্ণ। তটিনী তোমার পাদমুলে 
পতিতা রহিয়াছে দেখিতেছ, আমি স্বচক্ষে ইহার বালা, কৈশোর, যৌবনও 
জর] দর্শন করিলাম। কোন সময়ে এই সমস্ত প্রদেশ ইহারই গর্ভস্থ 
ছিল। অনন্তর সত্যঘুগে কুরুক্ষেত্র ভূমির উৎপত্তি, হইল এবং সরস্বতী- 
সন্তান ত্রন্ধর্ষিগণ এই ভূমিতে আবাস প্রাপ্ত হইলেন। এই ক্ষীণ, মলিন! 
আতম্বতী তৎকালে অতীব প্রকল! ছিলেন। তখন সরিৎপতি ইহাকে 
পরিত্যাগ করিয়। দুরে গমন করেন নাই। ৩খন সমুদ্র, সমুদায় প্রাচ- 
ত্মি অতিক্রম করিয়া প্রৌঢা সরস্বতীর পাণি-গ্রহণার্থে এ পর্যাস্ত আপ- 
নার কর প্রসারিত করিয়াছিলেন। আহা! সে দিন যেন কল্য সাত্র 


কুরুক্ষেত্র দর্শন। পু 


হইয়া গিয়াছে! এই আ্রোতম্বতী কি আবার বেগবতী হইবে? ইহীয 
উভয় কূলকি আবার ব্রহ্মগুণগানে প্রতিধ্বনিত হইবে? ইনি অস্তের 
কর প্রদা ন! হইয়! আধার সরিৎপতির সংসর্গ-লিগ্ন।য় কি স্বয়ং বাসকলজ্জা 
হইবেন ?” 

এই সকল কথ! শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান ব্যাঁসদেবের অক্ষিত্বয 
হই অশ্রধারা বিনির্গীত হইতে লাগিল, এবং তাহার ছুই এক বিন্দু 
সরন্বভী জলে নিপতিত হুইল । অমনি নদী-জল যেন প্রবল বাত্যাঘাতে 
অথবা ভয়ঙ্কর ভূকম্পপ্রভাবে বিলোড়িত হইয়া! উঠিল; দেখিতে দেখিতে | 
জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; উভয় কুল ভগ্ন করিয়! মৃষ্তিমতী সর" 
স্বতী ক্রমশঃ আয়ত হইতে লাগিলেন বাঁয়তে হোমাগি-সন্ভূত ধৃমগন্ধ 
বহিতে আরম্ভ হইল; ব্রহ্ষর্ষি-ক বিনিঃস্যত বেদধ্বনি শুনা যাইতে 
লাগিল; এবং জল স্থল ব্যোম সমুদায়ই জীবময় লক্ষিত হইল। অন- 
স্তর ত্র্ধার্ধ, মহর্ষি, রাঁজর্ধি, অতিরথ, মহারথ, অর্ধরথ, কবি, তষ্ট, বৈতাগিক 
প্রভৃতির বিভৃতি দ্বারা সর্ববস্থান পূর্ণ হুইয়া' উঠিল এবং তাহার! সকলেই 
আপনাপন প্রকৃতিন্থলভ স্বরে ব্যাসদেবের কর্ণ কুহরে কহিলেন_- 
“মাভৈঃ--মাতৈঃ_-আমরা কেহই যাই নাই সকলেই বিদ্যমান 
আছি।” 

তগবান বেদব্যাস চিত্রপুস্তলিক।র স্তাঁয় ব1 ভাস্করীয় প্রতিমুর্তির সায় 
হইয়। একান্ত স্তপ্তিতভাবে এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন ; 
এমন সময়ে মুনিবর মার্কগেয় তাহার শিরোদেশ স্পর্শপুর্বক কহিলেন--. 
সাধু বেদব্যান সাধু! তুমি ভগবতী সরস্বতী এবং তীর্থরাজ কুরুক্ষেত্রের 
কলিষুগোচিত অবস্থ। দর্শন করিতেছিলে, কিন্ত তোমার হৃদয়কন্দরোখিত.. 
নয়নবারির এমনি মাহাত্মা যে, তৎকর্তৃক যুগধর্ম্ের বিপর্যয় হইয়। ক্ষণ-" 
মাত্রে সত্যধুগ পুনঃ প্রত্যানীত হইল। যেখানে এরূপ মনঃ সেখানে সত্য" 
যুগ চিরকালই বিরাজমান। সাধুদিগের নয়নবারিই কলিকন্ব প্রক্ষাণনের 
অমোঘ উপায়) মহামনাদিগের অশ্রবারিই প্রকৃত সরম্বতীজ্ল। বত. 


৬.  পুঙ্পাঞ্জলি। 


দিন তপর্মপন্ধ মহাত্বাদিগের হদয়কন্মর হইতে এ এল নির্গত হইবে, 
ততদিন মরশ্ৃত্ী জীবিত এবং বলবতী থাকিবেন।--এক্ষণে চল, কিন্ত 
আর এ বেশে নুযু--কলিষুগ প্রবর্তমান হইয়াছে, দেখিলে ত। এক্ষণে 
কালোচিত রূপধারণ কর। আমি অলক্ষিতে তোমার সমভিব্যাহারে 
থাকিব।” 


০ পা ০ শী 


তৃতীয় অধ্য।য়। 
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ঘবাপরঘুগে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমপ্রীপ্তসীমায় পাঁগুবমীতা কুম্ীদেবীর 
আবাদ ছিল। এই জন্ সেই স্থানের নাম অন্বালয়--এক্ষণে অপত্রংশে 
উহাকে অধ্থাল। কহে। এক দিন একজন মধ্যবয়াঃ ব্রাহ্মণ এ স্থলে 
উপস্থিত হইয়! তত্রত্য স্থবিস্তীর্ণ গ্রাস্তরমধ্যভাগে বুসহতর সৈন্যের স্বন্ধা- 
.. বার দেখিতেছিলেন। 

& মেনাদলের মধ্যে কতকগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের চিত্ত নিরতিশয় 
শঙ্কাকুনিত হইয়াছিল। রাঁজপুরুষেরা৷ তাহাদিগকে সর্বতোভাবে নিরস্ত্র 
করিয়া অপর ইন্থদিগের নজববন্দী করিয়া রাখিয়ান্ছিলেন। কিন্ত বাস্ত- 
বিক কোন বিশেষ উপদ্রবশঙ্কার কারণ ছিল না । সনোহাম্পদীভূত সৈন্য. 
গণ সর্ধপ্রকীরেই কর্তৃপক্ষের মন যোগাইয়া চলিতেছিল। তাহার! রাজ, 
ড্লোহিনী কোন গুপ্তমন্ত্রণায় যোগ দেয় নাই। এমন কি, তাহাদিগের 
.আন্মীয়স্বজনের নিকট হইতে থে পর্রা্ি আসিত, তাহাও আপনারা 
খুলিয়! পাঠ করিত না)-অগ্রে কর্তৃপক্ষকে পাঠ করিতে .দিত। কিন্তু 
তাহারা যতই করুক, কোন মণডেই আর রাজপুরুষদিগের বিশ্বাসভাজন 
হইতে পারিল না। এ দিকে যে'সকল রাজসৈন্ত তাহাদিগের উপর 
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প্রহরিস্বরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে স্থানাস্তরে প্রেরণ করিবার 
প্রয়োজন উপস্থিত হইল। প্রধান রাজপুরষ অবিশ্বীা দৈন্যগণের 
বিনাশসাধন করিতে অনুমতি দিলেন। মধ্যবয়াঃ ব্রাহ্মণ দেখিলেন অন্বা' 
লয়ের স্বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সমস্ত ৈনা একত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিরস্ত্ী 
কৃত দল মধাস্থলে এবং সশস্ত্র সঞ্জ মেনাবৃন্দ তাহাদিগের চতুদ্দিক 
বেষ্টন করিয়া আছে। সৈন্যপতি উচ্চৈংম্বরে কহিতেছেন, গ্যথন তোদের . 
আত্মীয় ও সুহৃদ, শ্বজনগণ রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত, তখন. তোরাও যে মনে 
মনে তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছিদ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সনেহ 
নাই-_তোরা কি সাহসে এখনও এখানে স্থির হইয়। রহিয়/ছিস 1- তোর! 
এত দিন প্রস্থান করিস, নাই কেন?” নিরস্ত্রীকৃত সেনাগণ এই কথ! শ্রবণ 
করিল ও পরস্পর মুখাবলোৌকন করিল, কিন্তু কি বলিবে, কি করিবে, 
কিছুই স্থির করিতে পারিল ন!। এমত সময়ে অপর একজন সৈম্তপতি 
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “পলাও, পলাও*। সৈম্তদল বিচলিত হইল, ছুই 
এক জন শ্রেণীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল--অমনি অন্ত্রসমূহের একটী ঝনৎকার 
শবব-_আর্নাদ এবং নিমেষমধ্যে দ্বিসহশ্রাধিক. সৈনিকের শবন্তূপ হইল। 
তদ্দগ্ডেই সেনাপতি কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন--“কল্য রাত্রিতে মহাশয়ের 
_ আগ্রালিপি প্রাপ্ত হইফ়্াছিলাম। কাওয়াজের সময়ে বিদ্বোহিদল পলায়নপর 
এবং বিনষ্ট হইয়াছে। সন্ধ্যাকাঁলে যাত্রা করিব 1” | 

যে মধ্যবয়াঃ ব্রা্গণ এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতেছিলেন, তাঁহার 
শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল, এবং অক্ষিদ্ধয় রক্তবর্ণ হইয়া যেন 
অরিন লিগ নির্গত করিতে ছিল। তিনি যেন কিছু বলিবেন--ব কিছু 
করিবেন এইরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুই পারিলেন না। 
যেন কেহ তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া পর স্থান হইতে দুরে লইয়া 
যাইতে লাগিল। তিনি উর্শ্বাসে চাঁলিতে লাগিলেন) এবং বছ নগর, : 





* পৌরাণিক আখ্যা ্লিকায় জন-প্রবাদ অলীক হইলেও স্থান পায়। 


৮. পুষ্পা্থীলি। 


নদী, বন, উপ-ন উতীর্ণ হইয়! যে স্থলে জংলামুখীগ,মী ও ইন্প্রস্থগামী 
উভয় পথের সম্মিলন, সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। 

তথার থাওবপ্রস্থের গ্রণস্ত বন্মাভিমুখে নয়ননিক্ষেপ করিবামাত্র অদুরে 
একটী অশ্বারোহ দল দৃষ্ট হইল। তাহাদিগের রণভেরী বাজিতেছে-_ 
গতাকানকল বায়ুগ্রবাহে পত পত উড্ডীন হইতেছে এবং সৈনিকবর্গের 
অট্রহাসের সহিত অশ্বগণের হ্ষারব মিলিত হুইয়। একটী অতিমানুষ 
ধ্বনি সমুতপাদন করিতেছে। অশ্বারোহগণ নিকটতর হইল--কোলাহল 
চতুর্দিক পূর্ণ করিল, এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে বামাকুলের ক্রন্দন- 
স্বর মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহর ভেদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, 
হন্তীর অস্থি, গণ্ডারের চন, তাত্রশলাকাময় লোম-_-এই সকল উপাদান 
দ্বারা বিধাতৃবিনির্মিত সহস্রাধিক নরপিশাচ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বপৃষ্ঠে 
আরূঢ় হইয়। যাইতেছে, এবং তাহাদিগের প্রতোকের পার্খে ছুই 
একটা অন্ুপমরূপ। রমণী হস্তপদসন্বদ্ধা৷ হইয়া অবগ্রহমপিন! লতিকার স্ায় 
নীত হইতেছে। ' | 

এ কামিনীগণের মধ্যে ছুই এক গ্রন আর তাদৃশ কঠোর যন্ত্রণা 
সহ্য করিতে না পারিয়! দেখিতে দেখিতে আত্মজ্ীবন বিসর্জন করিপ। 
অশ্বারোহী পিশাচের! অমনি তাহদিগের .অঙ্গ হুইইতে বস্ত্রাল্কারগ্রহণ 
পুর্বক নিঞ্জীব দেহ দুরে নিক্ষেপ করিপ। কোন কোন রমণী একেবারে 
উন্মানগ্রস্ত। হইয়! ,আপনা আপনি নান! অলীক কথা কহিতেছিল। 
কেহ “আমি শ্বশুরাপয়ে যাইতেছি* এই বলিয়া মৃদুন্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিল। .কেহ “আমি পিত্রালয়ে যাইতেছি* বলিয়া! অতিঅস্ুটম্বরে 
গান করিতে লাগিল। আবার কেহ আপন রিক্ত হস্তদ্বয় এমন ভাবে 
স্থাপন করিল যেন ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তগ্তপান করাইতেছে, এবং 
ছুপ্ধভারে আক্রান্ত হইয়। নিতান্ত ব্যাকুপিতচিত্তে 'থাও বাব থাও-- 
কেন খাওন।?” বার বার এই হৃদয়বিদারক বাক্য প্রয়োগ করিতে 
লাগিল। অশর কতকগুলি ভাস্করীয় প্রতিখুর্তির স্তায় সংজ্ঞাশুন্ত এবং 
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নিশনকপেবব হইয়াছিস। তাহাদিগের টৈতগ্তের এই মাত্র লক্ষণ যে, 
অক্ষিদ্ধয় হইতে অন্তর বারিধারা প্রবাহিত হইতেছিল। অনেকে আপন 
আপন পিতা, মাতা, ভ্রাতা অথবা সস্তানগণের নাম লইয়। উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন করিতেছিল। নৃশংস অশ্বারোহিগণ স্ত্রীলোকপ্দীগের কাতরতায় 
কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্ধপ অথবা 
তাড়ন। করিতেছিল। 

এই সকল ব্যাপারের দ্রষ্ট এবং শ্রোতা ব্রাঙ্ষণ ক্রমে ক্রমে 
নিরতিশয় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়! উঠিলেন। তাহার দস্তপউ.ক্তি অধরোপরি 
এমনি দৃঢ়ভ।বে সন্বদ্ধ হইল যেন দশনচ্ছদ ভেদ করিয়! বসিয়া গেল। 
কিন্তু তিনি কিছুই করিতে বা কিছুই বলিতে পারিলেন না। পুনর্ববার 
নিরতিশয় বলে আকৃষ্ট হুইয়। উত্তরাতিমুখে ধাবিত হইলেন। 

পথ ক্রমশঃ উর্মিবৎ উচ্চাঁবচ হইতে লাগিল। চতুর্দিকে প্রকাড 
গ্রকাণ্ড শৈলখণ্ড যেন মৃত্তিকা উদ্ভেদ করিয়! উঠিল। অনন্তর ক্ষেত্র 
সকল শ্ব্শপা, পরে কণ্টকীবনপমাকীর্ণ, পরিশেষে উত্ভিদসন্বন্ধরহিত 
আরক্তকন্করময় দৃষ্ট হইল। সহস! সন্মুখভাগে যেন তুষারসংঘাত, যেন 
স্কটিকম্তূপ, যেন প্রভূত রত্বরাশি, সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবর'পী অতি 
প্রোজ্জলাঙ্গ একটী পর্বত বিদ্যমান । 

ব্রাহ্ষণ আরোহণ করিতে লাগিলেন। পথ অতি সংস্কীর্ণণ একান্ত 
নির্জন, এবং সর্বতোভাবে ছুরারোহ। কিন্তু ত্রা্গণ অতি বেগেই গমন 
করিতে লাগিলেন। হঠাৎ স্থিরবিদ্রান্নিভ আলোকমাল1 তাহার নয়ন- 
গোচর হইল। উর্ধে ছিমসংঘাত, নিয়ে তাদৃশ প্রভা !--বোধ চইল, 
যেন দেবাদিদেবের অঙ্কে অর্ধাঙ্গভূতা গৌরী স্বয়ংবিরাঁজ করিতেছেন। 

ব্রাঙ্মণ তটস্থ হইয়! দাড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ রূপান্তর হইয়! তাহার 
বেদব্যাসমৃত্তি দু হইল। ভগবান মার্কগেয় বামহস্তপ্নারা তাহার কর ধারণ 
করিয়। আছেন--সম্মুথে জালামুখী কুণ্ড ধক্‌ ধক্‌ করিয়! জলিতেছে 
এবং কুণ্ডের অভ্যন্তর হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্যাদি বিবিধ বাদের ধ্বনি 
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স্তন! যাইতেছে । অকন্মাৎ জমুদায় নীরব হইল। নিমেষমধ্যে গিরিগর্ভ 
হইতে গভীর গর্জন স্বমিত হুইল এবং একেবারে সমস্ত ভূধর কলেবর 
গর থগ করিয়া কাপিয়। উঠিল। চতুঃপা্বর্তী ক্ষ ক্ষুদ্র কুগড সমস্ত 
হইতে প্রতৃত ধূমরাশি উদগীর্ণ হইল এবং জালামুখী মুখব্যাদান করিয়া 
সুদীর্ঘ পিহব গ্রদ্বার! পর্ধতের-শিরোদেশ লেহন করিলেন ! 

ভগবান মার্কওেয় কহিলেন-_-“ দেবি! পূর্কাঁলে অনেকবার এব. 
সত মূত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। আর যে কখন দেখিব, তাহা মনে: 
করি নাই। যখন যখন দেবকুলের নিরতিশয় কষ্ট হইয়া ক্রোধের 
উদ্দীপন হইয়াছে--যখন যখন ভগবান. ভূভারহরণে কতসংস্কল্ল হইয়াছেন-_ 
যখন যখন সাধু সমুহের হদয়কন্দরোধিত রৌদ্ররস পরপীড়ন এবং অত্যাচারে 
একান্ত নিশ্পেষেত হইপ়্াছে_-সেই সেই সময়েই তুমি এবম্প্রকারে 
চীয়মান! হুইয়! দিদ্ধপুরুষদিগকে গ্বমূর্তি প্রদর্শন করিয়াই। কেবল 
মৃত্তিগ্রদর্শন মাত্র কর নাই--স্বকীয় যাবতীয় তেজোরাশি প্রদানপূর্ববক 
তীঁহাদ্দিগের চিত্ত অমেয় রৌদ্ররসে পরিষিক্ত করিয়াছ। যেমন এক্ষণে 
আমাদিগের পাদঙগস্থ রসাতল পর্য্যন্ত তোমার তেজে দ্রবীভূত হইয়! 
স্কটিত হইতেছে, তাহাদিগের মনের অভ্যন্তরভাগও তেমনি ক্রোধে 
বিলোড়িত হইতে থাকে । যেমন তোমার জিহ্ব! তৃষাররাশিকেও লেহন 
করিয়া শীতল হইতেছে মা--গ্রতযুত তাহাকে দ্বতা্তির তায় প্রজ্ঞালিত 
করিতেছে, তীাহাদিগের রসনাও সেইরূপ অগ্নিমরী হয়, আত্মসমুদ্ধি রস, 
পানে তৃপ্ত না হইয়! তীত্রর ভাব ধারণ.করে, এবং যেমন এই প্রকাণ্ড 
তৃধরৈর ছুদর্যভার তোমাকে সংকুদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না, স্বয়ং গ্রুকম্পিত 
এবং উন্নমিত হইতেছে, ' সেইরূপ তোমাকর্তক উত্তেঞিত মহাত্বগণও 
অশরিমেয আন্তরিক বলে বলবান হইয়া সমস্ত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া 
উখিত হয়েন।» 

ডগনান মার্কগেয় এই সকল কথা বলিতে বলিতে ব্যাপদেবের 
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প্রতি একটুষ্টে নিরীক্ষণ করি কছিলেন “সাধু বেদবাস মাধু! জালাদেবী 
তোনাতে অধিহিত! হইয়ছেন--চল ৮ 


চতুথ অধ্যায়। 


শা ডেকা 


জীবলোক-_মরুস্থল_ ত্রিপুষ্কর | 

ঘে অচপশরীরের পূর্বভাগে জালামুখী তীর্থ তাহার পশ্চিম গ্রাস্ত সীম। 
হইতে একটি নিঝরিণী দক্ষিণাভিমুখে নামিয়া আসিয়াছে । ছুই জন 
ত্রাঙ্ষণ, একজন বৃদ্ধ অপর মধাবয়স্ক, সেই নিঝ্রিণীর গতির অনুক্রমে 
আসিয়া ক্রমে একটী অতি রমণীয় প্রদেশ উপনীত হইলেন। দেশটা 
ত্রিকোণাকার। উহা পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন নদীর সম্মিলন স্থল। উমকপ 
আোতঃস্বতীর মূল উত্তরদিগ্সন্তী গগনভেদী শৈলমালার উত্ধ ভাগে_ 
চর্পচক্ষর দর্শনীয় নছে। উহাদিগের গতি দক্ষিণাভিমুখে অগাধ অকুপারে। 
দেশটা কর্মক্ষেত্রের মুখভাগ। তাহার উর্ধরতা শক্তি অসীম। এ দেশে 
, মা গন্মে এমন পদার্থ ই নাই। 

্রাহ্গণেরা & ভূভাগের নানাস্থামে পর্যটন করিতে ফরিতে ক্রমশঃ 
দক্ষিণ্দকে গমন করিতে লাগি,লন। 

বছদিন এইক্লপে গত হইলে একদা মধাবয়। ব্রাহ্মণ সমভিবা!হারী বৃদ্ধের 
প্রতি সভভ্তিক ঢৃষ্টিগাত সহকারে কহিলেন “আর্য! এভদিন এই দেশে 
ভ্রমণ করিতে করিতে আগার শরীর সেন ক্রমশঃ টিকত হই! যাইতেছে। 
ইন্জিয়গ্রাম আর তেন. সতেগ নাই। দৃষ্টি তেমন দূরগত হয় না। দুরে 
উচ্চরিত কোন কথাও মার শ্রুতিমূলকে আহত করেনা। গতি সাম 
খাও যেন লঘু হইয়া গড়িতোছ । অন) কথ! কি, ভগবানের মুখজ্যোতি € 
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আমার চক্ষুতে মলিন বলিয়। অনুভূত হইতেছে । আমি পূর্বাপর বিশ্বৃত 
হইয়া যাইতেছি--কোথ! হইতে আপিলাম কোথায় যাইব, কিছুই, আর 
মনে হইতেছে ন!। 

বৃদ্ধ কহিতেছেন--“কলিযুগোটিত শরীর পরিগ্রহ করিলে সেই 
শরীরের ধর্ম অনুভব করিতে হয়॥ তুমি এক্ষণে তাহাই করিতেছ। 
কিন্তু পুণ্যতীর্থের দর্শন লাভ হইলে আর ত্ী ভাব থাকিবে না-.আবার 
ত্বন্বব্পত। উপলব্ধ হইবে।* 

শ্ষেক কথাগুলি য়েন বিদূরগত কোন ব্যক্তির কণ্ঠবিন্শর্তের 
নায় মধ্যবয়ার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। হিনি আপন পারব ভাগে 
দৃষ্টিপাত করিয়া! আর সহচর মহাপুরুষকে দেখিতে. পাইলেন না। তিনি 
বিশ্মিত হইয়। ভাবিতে লাগিলেন-__“এই বাধ্গ্লিভজলাকাশসম্ভৃত প্রশস্ত 
প্রদেশ মধ্যে কোথ! হইতে আগিলাম-কেন আসিলাম--আমি কি 
আপনি আপিয়াছি -না কেহ আমাকে আনিয়াছে কৈ, কেহ শু 
আমাকে আবনিয়াছে .বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে না। কাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিব? আমার সহচর ঠাকুর কোথায়?-+সহঢর ঠাকুর!-_কি সত্য 
সতাই কেহ ছিলেন? তাহারই প্রদর্শিত সেই স্থু প্রশস্ত। সরন্বতী, সেই 
অহুগ্রা আালামূর্তি এখনওত আমার হদয়ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন-. 
তবে কেমন করিয়া মিথ্যা হইবে। না, ও সমস্ত জগ্মাস্তরের সংস্কার, এ 
জনোর মধ্যে ত সে মকল কিছুই দেখিয়াছি বলিয়া! বোধ হইতেছে মা। 

একি! আর যে সত্য মিথ্যা কিছুই স্থির হয় না-_সকলই যেন 
। ঘোর ইন্দ্রজাণ বশিয়া বোধ হয়। অকশ্মাৎ তয়ের উদ্রেক হইতেছে 
সার একাকী ভ্রমণ করিব ন!--লোকালয়ে যাই। লোকে ফি করে 
দেখি, কি উপদেশ দেয় শুনি।” ৃ 

মধ। বয়! ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তাব্যাকুলিত হইয়া গাত্রে:খান ক! রেলেন এবং 

সম্মুখভাগে একটা স্ষুত্র তটিনী দৃষ্ট হওয়াতে তাহার তীরে তীর গমন 

করিতে লাগিলেন। 
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ছিমাচলের গগনতেদী শিখরের বহু উর্ধ হইতে এ নির্ঝরিণী নির্গত। 
হইগ্াছে। এনির্ঝরিণী কিযংকাল পর্বতক্রোড়ে এব* গুহাভ্যন্তরে বাঁ 
করিয়! অনপ্তর নিমগ্ন! হুইয়! একটা প্রশস্ত আ্োতস্বতীর আকারে দৃক্ষিপা- 
ভিমুখে গমন করিয়াছে নদীটী নীচে আসিয়াই এমনি প্রশস্ত হইয়াছে 
ষে তাহার এককুল হইতে অপর কুল দর্শন হয় না। নদীর জল কর্দী- 
মাজত, সর্বত্র আবর্তসঙ্কুল, নিতান্ত কুটিলগতি এবং অতি প্রথরবেগ- 
সম্পুী। 

কিন্ত এই সমস্ত দোষ এবং অন্তরায়সত্বেও নদীগর্ভে অনংখা নৌক!- 
বন্দ নিরস্তর চলিতেছে। প্রতি নৌকায় এক এক জন আরোহী,কোন. 
টীতেই নাবিক নাই এবং সকলগুলিই নদীর খরতর বেগে ভাসিয়। 
যাইতেছে। কোন কোন নৌক! প্রবলতর আবর্তমধ্যে পড়িয়। বিবুর্ণিত 
হইতেছে এবং কোন কোনটা প্রচণ্ড উর্মির আঘাতে ভগ্ন হইয়া একে- 
বারে নর্দীগর্ভে মগ্র হইতেছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই সমস্ত দুর্ঘটন! 
'ঘটিলেও কোন নৌকারোহী প্রতিনিবৃন্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে 
না। পকলে অনিমিষ নয়নে সম্ুথভাগের প্রতি দৃষ্টি করিয়৷ যাইতেছে 
এবং প্রথর রবিকর সন্তাপে উত্তাপিত হইয়া & কর্দমান্ত নদীঞ্জল 
চক্ষুতে, শিরোদেশে, সর্বশরীরে সিঞ্চন করিতেছে এবং পিপাসার্ড হই! 
পুনঃ পুনঃ পান করিতেছে । 

যদি আরোহীদিগকে জিজ্ঞাসা কর! যায় তাহারা কোথায়, কত দুর, 
কি জন্ত- যাইতেছে, সকলেই উত্তর করে “আমরণ এ শৌভপুরে বাণিজ্যার্থ 
গমন করিতেছি” । সকলেই শৌভপুর অদুরবর্ভী দেখে এবং বোধ করে 
ধেন আর একটা বীক ফিরিপেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে). কিন্তু 
সত শত বাক' উত্তীর্ণ হইলেও আর একটা বাক বাকী থাকে, এবং প্রতি. 
বাকেই শত শত নৌকা চরবন্ধ হইয়া যায়। . 

নৌকা! চরে লাঁগিলে আর রক্ষা নাই। তথায় যে রাজার অধিকার 
তাহার অন্ুচরের আলিয়। উপস্থিত হয়। নৌকারোহীদিগের খাবন্ীয় 
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দ্রব্যনম্পন্ডিতে আপনাদিগের রাজার মুদ্রা অঙ্কিত আছে দেখাইয়া দেয় 
এবং নৌকারোহীপগকে পরশ্বাপহ্ারী সপ্রমাণ করিয়। কোথায় বন্ধন 
করিয়া লইয়! যায়, কেহই বলিতে পারে না। 

কিন্ত এই মগস্ত বিপৎপরষ্পরা দত্বেও নৌকারোহীরা কেহ শৌভ- 
পুরগমনোদ্দেশ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদিগের সকলের 
চক্ষেই এ পুরীর সৌন্দর্য অপরিমেয় বোধ হয়। কেহ উহাকে স্ুবর্ণময় 
এবং সমস্ত রত্বরাজি-বিভূষিত দেখিয়া আকৃষ্ট হন্‌, কেহ উহার সমৃদ্ধি 
এবং প্রতাপশালিত। অন্থভব করিয়া! মুগ্ধ হন্‌, কেহ উহার সব্দাবয়বে 
ক্বীর্তিপতাক1 উড্ভীন হইতেছে দেখেন, আর কেহ বা উহার অগ্মরো, 
নিভ কামিনীগণের রূপমাধুরীদর্শনলোভে মুগ্ধ হইয়! চলেন। 

কথন কখন অপরের নৌক! চরসন্বদ্ধ হইল, দেখিয়া ভয় এবং 
শোকের উদ্রেক হয়। সেই সেই সময়ে সম্মুখবর্তীঁ শৌভপুরের মূর্তি 
আর পুর্বের স্থায় সুপরিস্কট সুন্দর দেখায় না। কেহ কেহ তত্তৎ- 
কালে গশ্চান্তাগে এবং পাশ্খের দিকে দৃষ্টিপাত করেন) কিন্তু এ ভাঁব 
শনক্ষণমাত্র সানী হয়। সকলেই দেখিতে পায় যে, চতুর্দিক হইতে 
নূতন নূতন নৌক। নিরন্তর আসিয়। আতোমুখে পতিত হইতেছে, 
তাহাতে নদীস্থিত নৌকার সংখ্যা বর্ধিত বই কুত্রাপি নান হইতেছে 
না। ইহাতেই সকলে আশ্বস্ত হইতেছে । অনন্তর নদীর জল পান 
করিলে, সেই জলের এমনি ধর্ম ষে, অতি ছুর্বলের শরীবেও বলের 
লঞ্চর করে, অতি ভীরুর অস্তঃকরণেও সাহম উত্তেজিত করে, এবং 
অন্ধের চক্ষুতেও জ্যোতিঃ বর্ধিত করিয়া শৌভগুরকে সমীপবর্তী দেখা. 
ইয়! দেয়। ৃ 
. স্রাঙ্গণন্ঈপী বেদব্যাস নদীর জল ম্পর্ণ করলেন না। তিমি একান্ত 
চিন্তানিমগ্নের সায় নদীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে তীরে তীরে 
গমন করিতে .লাগিলেন। নদীর কুটিলপথ বাহিয়া আমিতে মৌকা: 
রোহীদিগের যে প্রকার বিলন্ক হইতেছিল, তাঁহার সেরূপ বিলম্ব হইল 
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না। তিনি বহুদূর অগ্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এ নদী* একটা 
বিস্তীর্ণ জীন সহন্ধপরিশূন্, অতি ভয়াবহ বালুকাময় মরুভূমিতে 
আ.িয়! বিলুপ্ু হইয়! গিয়াছে। 

্রাঙ্মণ সেই উধরভূমির উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। 
কোথাও একটা সামান্ত কীট--কি তৃণ-কি জলবিদদু- কিছুই দৃষ্ট 
হইল না। সকলই নির্জীব, লঘু এবং পরম্পর সম্বন্ধশূন্ত বোধ হইল। 
বছদূর গমন না করিতে করিতে পিপাসার উদ্রেক হুইল, ক ও 
তালু বিশুষ্ষ হইতে লাগিল, এবং আভান্তরিক ও বাহা সমুদয় ভাব 
একরপ নীরস বৌপ হইল। চতুর্দিকে ইতস্তত; দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। কোথাও চক্ষুঃ স্থির করিবার স্থল পাইলেন ন।। উর্ধাতাগে 
নভোমগুল উত্তপ্ত তাত্র কটাহের স্তাঁয় বসিয়! গিয়াছে। অধোভাগে 
নিশ্চল বালুকারাশি চতুর্দিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়া! আছে। কামনার কলুষিত 
বারি পান করাও সে সময়ে শ্রেয়োবোধ হইল | শৌভপুরগমনোদ্যত 
্রাস্ত নৌকারোহীদিগের অবস্থাও ইহার অপেক্ষা সথখকর বোধ হইল। 
ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন--“তাহাদিগের ভ্রম ত সুখের ভ্রম--এ কি! 
--সকল ভ্রম ভাঙ্গিয়াগেপে যে কিছুই থাকে ন|।  তাহাদিগের নায় 
নৌকাযোগে না! আসিয়া এতই কি বিবেচনার কর্ম করিলাঁম ?-- 
ইহ। অপেক্ষা তাহাদ্দিগের আর কি অধিকতর দুঃখ উপস্থিত হইবে ?”। 

ব্রাঙ্ষণ এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে 
পাইলেন অদূরে তর তর করিয়া নদীজগ বহিয়া যাইতেছে এবং 
তীরবর্তী হরিত-পল্লবশোভিত পাদ্পসমূহের ছায়৷ এ স্ুবিমল জলে 
প্রতিবিষ্ধিত. হইতেছে । ব্রাহ্মণ সবেগে তথ্প্রতি ধাবমান হইলেন, 
কিন্ত যত দুর যান, জল আর নিকটবর্তী হয় না। সমান দুরে 
থাকিয়াই তাহাকে গ্রলোভিত করে। ব্রাহ্মণ তখন জাঁনিলেন যে, এ 
নদীটা অনীক--মরীচিকার স্তায় কেবল ভ্রমোৎপাদিক]। তিনি নিরস্ত 
হইলেন এবং যদিও গ্ষণকাগ পুর্বে সুখকরী ভ্রান্তিকেই তাহার 
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শ্রেয়স্করী বোধ হইয়াছিল, তথাপি যাহা অদৎ বলিঙ্লা প্রতীত হষ্টল, 
আর তাহার অন্রদরণে প্রবৃত্তি থাকিল না। 
 এইরূপে ক্ষণকাণ নিষ্পন্দভাবে আছেন, এমত সময়ে হঠাৎ অদূরে 
দুইটা ভয়ঙ্কর মুক্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার একটা স্ত্রী অপরটা 
পুরুষ বোধ হইল। উভয়েরই আকার বিশাল ও বর্ণ ঘোর তিমিরের 
নযায়। উভ'য়র শিরোদেশে রাজমুকুটের ন্যায় শিরোভূষণ এবং উভয়েই 
একটা ঘূর্ণামান বায়ুর উপরে অধিষ্ঠিত। মুন্তি্বয় ক্রমশঃ সমীপবর্তী 
হুইল, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি দৃক্‌্পাতও করিল না-_স্বেচ্ছান্থসারেই 
চলিল। পুরুষের নাঁসাবিনির্গত নিশ্বাসবায়ু শরীরে স্পর্শ করায় ব্রা্ষণ 
মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। স্ত্রীলোকটা পদরজোদীরা তাহাকে প্রোথিত 
করিয়া গেল। | 
- পুরুষটী এ মরুদেশের রাঁজা। তীহাঁর নাম নৈরাশ্য। আ্ীলোকটা 
তাহার প্রিয়তম! রাজ্ী--নাম স্বেচ্ছাচারিতা । লোকে বিশেষ না জানিয়! 
ইহাদিগকেই "লু' বলিয়া অভিহিত করে। এই দম্পৃতী চিরকাল একত্র 
অবস্থান করে এবং সর্বত্র একযোগে বিচরণ করে। সরস ক্ষেত্রেও 
ইহাদিগের প্রতাপ একান্ত হুঃসহ। মরুভূমিতে ইহীদিগের সন্দর্শন 
হইলে কোন ক্রমেই রক্ষা থাকে না। সকলকেই ইহাদিগের 'গ্রভাবে 
সঙ্কুচিত এবং জড়ীভূত হইতে হয়। টা 
ব্াসদেব যে কলিধুগোচিত্ত ব্রাক্মণ-শয়ীর ধাঁরণ করিয়াছিলেন, সে 
শরীরের কি সাধ্য যে, এ প্রধর আঘাত সহা করে! ব্যাসদেবের 
আত্মাও তারদৃশ ক্ষু্রপ্রাণ শরীরের সংসর্গবশতঃ নিস্তেজঃ হওয়াতে এ 
আবাতে বিকৃত হইয়। গেল। তিনি সর্বতোভাবে চেতনাপরিশুন্য ন| 
হউন, কিন্ত নিতান্ত বিচলিত এবং কেন্ত্র-পরিত্রষ্ট হইলেন। 
মরুদেশের রাজা ও রামী চলিয়া গেলেন। তাহাদিগের পারিষদ- 
বর্গ নভোমপগ্ডল আচ্ছন্ন করিয়! যাইতে লাঁগিল। ব্রাঙ্গণকে আদি. 
লাগিল। তিনি আর আপনার দেহও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার 
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চক্ষু; সিগ্রয়োঞ্জনীয়, এবং সমস্ত জীবিতকাল একটা রী বপ্মা 
"বোধ হইল। 

যখন বাহৃশরীর দই হয় ন'-_আত্মবিস্বতিও লন্মে। তখন আর 
কি? সকলই নৈরাশ্য এবং শ্বেচ্ছাচারিতার ক্রীড়ামান্তর বোধ হ্য়। 
বালুকারেণ সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হুইতেছে। এই একটা স্তূপ 
জন্মিল, আবার পরক্ষণেই তাহ! খণ্ড খিথওড হইয়া গেল। এই সম্মিলিত 
-সংযত--্দৃীভূত, আবার বিচ্ছিন্ন--বিভাজিত--বিলীন ! তপস্যা, 
অধায়ন, জ্ঞানচষ্চ।,। ইন্জিয়নিগ্রহ, বা কর্তব্যনাধন--এ সকলেরই মূল 
সত্যপ্রতীতি। প্নতা কৈ? এত নৈরাশ্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার বাঞ্া; 
এখানে রাজী শ্বেচ্ছাচারিভার প্রপদশাভে যত্বধীন হও; তিনি আশুতোষ । . 
যাহা ইচ্ছা তাহাই কর) কর্তবাসাধনোদ্দেশে কষ্টম্বীফার করিও না--এই 
অন্থুঙ্ঞামাত্র পালন করিলেই হইল ।* | 

মোহাচ্ছন্ ব্রাহ্মণ এই সকল আকাশবানী শুনিয়া ক্ষুভিত, ভীত, 
এবং বিহ্বল হইলেন। তাহার আত্মহতার ইচ্ছ। জন্মিল। 'আর এ. 
'অকিঞ্িংকর জীবনরক্ষার প্রয়োক্গন নাই,_-মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্ল 
করিয়াছেন, এমত সময়ে হঠাৎ তিনি সবলে আক্কষ্ট হইয়। উত্তোলিত 
এবং 'প্রধাবিত হইলেন। 

কিয়দুর 'গমন করিয়া দেখেন, সম্মুধে তিনটা অপূর্ব প্রাসাদ । 
তাহার প্রখমটার নাম 'রত্রপুর; তন্মধো প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ 
করিয়! দেখেন, তাহার মভ্তান্তরে নান! প্রকোষ্ঠ। সক্লগুলিই প্রোজ্জল 
এবং দিবাগঠন। ছৃইটী এাকোট্ঠ এক গ্রকার নয়। প্রতোকের নর্ণ 
ং আকার স্বতত্ত্র/। কোনটা শুল্র চতুষ্কোগ'বিশিষ্ট, কোনটা নীল... 
ষট্‌কোপ-যুক্, কোনটা বা লোহিত অই্টকোণ সন্বলিত--এইরূপে দকল- 
গুলিই ভিন্ন চিন্ন বর্ণে বঞ্চিত এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত। কিন্তু. 
যেঁটী যে বর্ণের এবং -যে আকারের হউক, যখন যেটাকে . দেখিলেন 
তখন সেইটাকেই সর্ধোৎট বোধ হইল। ও গ্রকোষ্ঠ-সকালর 
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নির্মাতা কে? জানিবার নিমিত্ত কৌতুহল হছইল। অনুসন্ধানদ্বার! জানিক্তে 
 পারিশেন্ট আকর্ষর্ণ 'এবং বিপ্রকর্ষণ নামক কতকগুলি চক্ষুর্বহীন আন্ধদাস' 
নিরস্থর কার্ষে ব্যাপৃত হইয়া আছে। কিন্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা 
কোন উত্তর করিল না--আপন আপন কর্ম করিতেই লাগিল। তাহাদিগের 
কাজও বড় অধিক বোধ হইল না। শ্রী পুরীর মধ্যেই যে সকল 
“সমপ্রকৃতিক পদার্ধ, রহিয়াছে, কেহ তাহাদিগের এক দিক ধরিয়। 
টানিহেছে, (কেহ অপর দিক ধরিয়। ঠেলিয়াদিতেছে এবং তাহাতেই 
প্রকোষ্ঠগুলি যথাবিনাস্ত এবং সংঘটিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ দাপবর্গের 
ঞতি এই স্থুদ্ড নিয়মবন্ধন দেখিয়া যৎপরোনান্ত বিস্মিত হইলেন। 
শিশ্মিত হইলেন বটে, কিন্তু মুক অন্ধ দাস নিচয়ের এ প্রকার নিরস্থর 
পরিশ্রমদর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণ প্রীত হইল.না। তিনি দুখ পরিতগ্র 
হৃদয়ে বহির্গত হইলেন এবং “হরিতপুর” নাঁমক যে দ্বিতীক্ন প্রাসাদ 
. সম্মুথে দেখিলেন, তাহার অভাস্তরে প্রবেশ করিলেন। 

'হরিতপুর' পূর্বরদৃ্ 'রত্বপুর অপেক্ষাও সমধিক মায়ত, বিচিত্র গঠল, 
এবং শোভমান বোধ হইল। ইহারও অতান্তরে বহুল গ্রকোষ্ঠ। 
তাহাদিগেবও বর্ণ এবং গঠন-প্রণালী পরস্পর বিভিন্ন; এবং সেখানেও 
অনেকানেক মৃক অন্ধ দাস নিরম্তর দ্ব স্ব নিয়মিত কার্ধো ব্যাপৃত।, 
কিন্তু পৃর্ননৃষ্ট পুরী হইতে ইছার বিশেষ গ্রভেদ এই যে, এখানে পুরীর 
বহিাগ হইতে িশোষণ নামক দাসবর্গের দ্বার! ট্মিংপ্রকৃতিক উপাদান" 
সকল অভান্তরে নীত হইতেছে এবং পূর্র্ববূপ অন্ধ কারুগণকর্তুক 
ননা প্রকারে পুরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্ষের গঠন হুইয়! প্রতি গ্রকো্ঠই শনৈঃ 
রঃ শনৈঃ বদ্ধমান হইতেছে। 
তাদৃশ নিপুণতর কারুকার্ধা এবং বাহ্‌ সৌন্দর্য্য দর্শনেও মানসিক 
ক্ষোভের, উপশম হইল ন।। ব্রাহ্মণ উদ্দিগ্ন এবং ভগ্মন| হইয়! হির্ভাগে 
আগমন করিলেন এবং “গ্রাণিপুর” নামক তৃভীয় প্রাসাদ মধ প্রবেশ 
.করিশেন। ধ হ্ুদমৃদ্ধ পুরীর তুলা এ পর্য্যন্ত কিছুই দেখেন "নাই। 
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উহাতে নানাবিধ শিল্পসন্ত্ব চলিতেছে, ভোগ-বিলাস-সামগ্রী সমস্ত পর্যাপ্ত. 
পরিমাণে প্রস্তত হইতেছে, এবং কত গ্রকার- কল কৌশল যেনিরম্তর 
সংঙালিত হইতেছে, তাহার ইয়ন্তা করা যায় না। ব্রাহ্মণের চমতকার. 
জনক জ্ঞান জন্মিল। তাহার চমতকারের এই একটা বিশেধ কারণ, 
তিনি দেখিলেন যে, এ সকল যন্ত্রের পরিচালন প্রভাবে. এক একটা 
প্রকোষ্ঠ সর্বদাই এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে সরিয়! যায়। 
্রাঙ্মণ নিতান্ত কৌতৃহলাবিষ্ট হুইয় পুরীর সর্ধোচ্চ 'নল্স গ্রকোষ্ঠে 
অধিরোহণ করিলেন। এ প্রকোষ্ঠ সগ্ততল। তিনি প্রথম ছয় তল 
উত্তীর্ণ হইয়! শীর্ঘতলে প্রবেশপূর্ববক দেখিলেন যে, প্রকোর্ঠের সর্ধস্থান 
হইতে এঁ থানে সংবাদারদি আসিতেছে এবং তথ৷ হইতে সর্বপ্ত অনুজ্ঞা 
প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কেযে এ দকল সংবাদগ্রহণ এবং অন্ুজ্ঞা- 
প্রচার. করিতেছে, তাহ! দু হইতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধান করিতে 
করিতে স্ৃতি, ধৃতি, চিন্তা, মনন, বিচারণ প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রী 
পুরুষের বিভূতি দৃষ্ট হইল। ইহারা সকলেই স্ব স্ব নির্দি কারা 
করিতেছে--কেহ ক্ষণকালের জন্য নিশ্রিয় হইয়। থাকিতে পারে না। 
ইহাদিগের প্রতি একটা কঠিন নিয়মও প্রচলিত রহিয়াছে, বোধ 
হইল। ইহার] যদি ভ্রমক্রমেও একবার স্বস্থান ত্যাগ করে অথবা নির্দিষ্ট 
 ক্ষার্যা ভিন্ন জার কিছু, করিতে যায়, তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার 
প্রাণদও হয়। কিন্তু ইহার! কেহ গ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও আবার 
পুনরুজ্ীবিত হইতে পারে। রি 
কিন্তু ইহারা কাহার জজ্ঞাপালন করিতেছে? কে ইহাদিগকে'. 
গ্ব ছা স্থানে শ্বন্ব কার্যে নিয়োজিত রাখিয়াছে? কাহা কর্তৃকই বা 
ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান হইতেছে? এই -ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ... 
দেখিতে পাঁইলেন যে, একটী অদৃষ্টপূর্বা লাবগ্যমমী মূর্তি নিরন্তর 
ইহাদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। ইহার এ্রতি কোন নিয়ম নাই . 
৪ 


কোন নিয়মভঙ্গদৌষের দণ্ডবিধানও নাই। ইনি একা--স্বাদীনা) 
সকলের কত্ত এবং বিধাত্রী রূপেই অধিষান স্করিতেছেন। কিন্ত 
বতই এ লাবণাময়ীর প্রতি দৃষ্টি করা যাইতে লাগিল, ততই একটা 
অন্তুত-পুর্ঘ ভাব হৃদয় মধো জাগরিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, 
যেন এ মূর্তি এমন একটা পরমজ্যোতির ছায়া যে, তাহার ছায়াও 
আলোকময়ী। | ূ 

এঁ প্রথর জ্যোতি; প্রভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, 
ব্যাসাদেষের পমোহডঙ হইল। *নেত্রোন্সীলন করিয়া দেখেন, পার্খভাগে 
 অহামুনি মার্কগেয় দণ্ডাঘমান এবং পূর্ণ শশধর গগনমগুলে সমুদিত 
হইয়| সুন্সিপ্ধ করম্পর্শে ত'হার শরীর অমৃতসিক্তবৎ করিতেছেন) 
চতুর্দিকে পাদপগণের হরিতপল্লব সমস্ত ঝুমন্দ সঞ্চালিত হইয়া পত পত 
শব্দে বীজন করিতেছে, বিহগকুল সানন্বকলরবে বিশ্রাম স্বখ-কামনায় 
 স্বস্থ, নীড়াভিমুখে যাইতেছে, এবং অবিদুরে তড়াগত্রিতয়ে বিমল জল, 
রাশি স্ব স্ব বক্ষে জলজ কুম্ুমহার ধারণ করিয়া আনন্দে ঢধঘ ঢল 
করিতেছে । আর সে মরুতৃমি নাই--সে রৌর্রসস্তাপ নাই--সে অশাদি 
নাই-টনরাশা এবং যথেচ্ছাচারিতার অধিকার নাই। এ স্থান কোন 
মহৈশ্র্যাশালী অধিরাজের আরাম-নিকেতন। | 

ভগবান মার্কণেয় শ্মিতমুখে কহিলেন- "সাধু বেদব্যাস সাধু! তুমিই 
এই পরম পবিত্র পুষ্কর মহাতীর্থের প্রকৃত মাহাত্মা অবগত হইলে। 
কনিষ্ঠ, মধাম, জোষ্ঠ, পুক্কর ত্রিহয় মুষ্টিমান হইয়া তোমাকে 
দেখা দিয়াছেন। তুমি বিধাতৃস্থষ্ট ত্রিবিধ সৃষ্টির ষা'তীয় রহসা 
অর্ঠাত হইরাছ। তুমি অচ্ছেদ্য অভেদ্য সর্বব্যাপী নিয়মশৃঙ্খল 
দেখিলে। তুমি ভয় -শোকসনোহাদির অতীত হইলে। যে 
অধটঘটনপটিয়সী মহামায়! আদ্যার প্রসার্দে ভগবান: ব্রক্ষা এই 
মরুদেশে এই মহাতীর্ঘ্রয় সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই. ইচ্ছাময়ীও তোমাকে 
আপন বিভৃতি পরিদর্শন করিয়া তোমার স্বায়ে চির মধিষ্ঠিতা 
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হইয়াছেন। ভ্রম, প্রমাদ, নান্তিক্যাদি পিশাচগণ আর তোমাকে স্পর্শ 
করিতে পারিবে না, তুমি সর্ধসিদ্ধিলাতের পথে পদার্পণ করিলেঃ 
তোমার পক্ষে কিছুই অগাধ্য থাকিল না, মি বয় স্ৃষ্টিকার্ধো সঙ্গম 
হইলে--চলশ। 


গঞ্চন অধ্য।য়। 


পদটি 0৫০০ 


প্রভাস দর্শন__দৈন্য-_আাশা-- প্রজ্ঞা । 


রাত্রি গ্রভাত হইলে স্থির পুনর্জল্া হইল। ছুইটী তীর্থবাসী ব্রাহ্মণ 
পুষ্কর মহাতীর্ধে মানতর্পণাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন ফরিয়! পশ্চিমোত্ব- 
রাভিমুখে “গ্রভাপ' নদীর তীরে তীরে গমন কণ্রতে লাগিধেন। এ 
ছুই জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, গম্তীর-স্বভাব ও প্রশান্তমূর্তি; অপর 
মধ্যবয়স্ক, তেলন্বিগ্রক্কতি এবং অন্ুন্ধানপরায়পু। বৃদ্ধের দৃষ্টি সুখ, 
তাগে, মধ্যবয়ার চক্ষুঃ চতুর্দিগ্গামী | 

ই কিয়দুূর গমন করিল্না মধ্যবয়া-কছিপেন “আর্য! এই তৃতাগ 
নিতান্ত বিগুফ। এখানকার শস্যলম্পত্তি অতি সাষান্ত। লোকের বাস 
আছে বটে--কিন্ত গ্রামগুলি নিতাস্ত ক্ষুদ্র; অধিবাদীর সংখ্য। অতি 
অল্প। কণ্টকী এবং বনথ্জরবৃক্ষসমাকীর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠই 
চতুর্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবতী বন্গুধার ক্রোড় এরূপ জনশৃক্ত 
দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ জন্মে” | 

বৃ্জ উত্তর করিলেন-_-“এই ভূভাগ পুর্বে এমন অহুব্বর এবং 
জনপৃন্ত ছিগ না। সতাবুগে ইহা সাগরতলস্থ ছিণ, অনন্তর বিদ্্যাচণের 
উতথানসহ এই প্রদেশ জন্মে এবং ত্রেতা ও বাপরে অতিনি 





ইং... পুষ্পাঞ্লি। 


হয়। এসময়ে রাক্ষদ-সস্তান জটাম্ুরগণ এ বনে বিচরণ করিত। পরে 
 যহবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা & রাক্ষ-বংশ ধ্বংস ফ্ীরয়। এই ভূমি অগিকার 
করেন। এখনও তাঁহাদিগেরই, সস্তানের এখানে বাস করিতেছেন। 
 গ্রষে লাঙগলত্বদ্ব বরাবর মছযাটা সিটিতে দেখিতে, ও একজন 
যাদব।” 

এই কী বলিতে বগিতে বৃদ্ধ আপন যন্মুখের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ 
করিলেন। মধ্যবয়া সেই নির্দেশানুসারে দৃষ্টিসঞ্চালন করিনা দেখিলেন, 
অনতিদুরে একজন জুদীর্ঘকায় কৃষীবল-বেশধারী পুরুষ দণ্ডায়মান। 
মুধ্যবয় ব্রাহ্মণ এ পুরুষের দমীপবর্ী হইয়! সুমধুরত্বরে আশীর্বচন 
গ্রয়োগপূর্বক জিজ্ঞামা করিলেন--পতুমি কোন জাতীম্ন? তোমার 
আবাসগৃছ কোথায় ?*। কৃষীবল দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিয়া কহিল 
“আমি যছ্বংশীয় ক্ষত্রিযসন্তান, আমার থাকিবার স্থান & পর্ণকুটার ।” 
ব্রাহ্মণ কহিলেন-+“তোমার মুখাবয়বে বোধ. হইতেছে তুমি কোন 
সুমহংছুঃখভাঁর বহন করিতেছ--বদি ব্রাঙ্গণের .আশীর্বচনের ছুঃখ- 
প্রতিবিধান-ক্ষমতাঁয় শ্রদ্ধা! থাকে, তবে আত্মবিবরণ বল। যাদব নতশির, 
হইয়া গ্রণামপুর্ব্বক কহিল “দি ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের অনুগ্রহ হয়, তবে: 
অগ্রদর হইয়া & কুটারটীকে পদরজ বার! পবিত্র করুন, অধমের বিবরণ 
পরে শ্রবণ করিবেন।” ব্রাহ্মণের! কুটারাভিমুখে চলিলেন, যাদব গশ্চাৎ 
পশ্চাৎ যাইতে 'লাগিল। তাহারা কুটার দ্বারে উপনীত হইবামান্র 
একটা ভ্ত্রীগোঁক বাহিরে আলিয়া ব্রহ্মণদিগ্নের চরণবন্ধন করিল। 
হা্দৰ তাহার পরিচয় দিল--ণইনি আমর গৃহিণীশ। মধাবয়া আশীর্ববাদ 
করিলেন-_পপুত্রলা হউক” । যাদব অতিমাত্র ঘাস্ত হইয়া কহিল-_. 
“ঠাকুর! ও আশীর্পাদটা করিবেন মা। আমাদিগের সন্তানকামন! 
নাই।” মধাবয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ছিজ্ঞাসা করিলেন__-“এরূপ 
কেন? গৃহিব্যকতির পক্ষে সন্তান' যেঘন নয়মানন্দকর, যেরূপ চিত্তপ্রসাদ, | 
জনক, তেমন পদার্থ ইহসংসারে আর কি আছে? যাহার সন্তান জন্যে: | 
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: নাই, দে জীবলোকের সার্থকতালাভ করে নাই-_তাহার গৃরাস বিডৃ্বনা 
: শতাহার ঘর অন্ধকার” যাদব এ কথায় কোন. উত্তর করিল না। 
নিবন্ধাতিশয় সহকারে আশীর্বাদ গ্রহণে নিতান্ত অনভিরুচি প্রদর্শন 
করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিলেন “হে যাদব! তুমি ক্ষুদ্ধ হইও না. 
এক্ষণে ও সকগ কথায় কাজ নাই--বেলা অতিরিক্ত ছইয়াছে_আমরা 
তোমার অতিথি; ভোঙ্নাবসানে ইনি সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়? 
ঘখাবিহিত আদেশ করিবেন ”। যাদবের ইন্টিতক্রমে তাহার পরী ছুইটা 
মুংকলদ লইয়। সমীপবর্তিনী নদী হইতে জল আনয়ম করিতে গন 
করিল। যাদব কুটার হইতে একটা থট্া বাহিয়ে আনিগ এবং 
'ত্রাঙ্গদিগকে তাহাতে উপবিষ্ট করাইয়া! কহিল--"আমি অতি দরিদ্র, 
ক্সামাকে একবার এ গ্রামে যাইতে হইবে--আপনার| কিছু মনে রুরিবেন 
ন|।” যাদব চলিয়া! গেশ। পরক্ষণেই তাহার পত্তী জল লইয়া! আসিলন 
এবং এক কলদ জল কুটারবারে রাখিয়া অপর কলসের জল লইয়! 
একে একে ব্রাঙ্গণন্য়ের পদ ধৌত করিয়া! দিলেন। অনন্তর কুটীরের 
একদেশ সম্মার্জনী গার পরিষ্বত এবং জল দ্বার ধৌত. করিয়া রদ্ধনের 
স্থান প্রস্তত করিলেন। ক্ষণকাঁল বিলম্বে যাদব খাঁদ্যসামগ্রী লইব! 
ফিরিয়া আদিল এবং সে সকল কুটারের ভিতর রাথিয়! ্রাহ্মণদিগকে 
পাকারস্ত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিল। : | 
বৃদ্ধ কহিলেন--“তোমাঁর গৃহে আমাদিগের শ্বহস্তে পাক করিবার 
প্রয়োজন নাই। আমরা পরিব্রাজক । পান ভোজনাদিতে আমাদিগের 
ম্পর্শদোষ হয় না) বিশেষতঃ, তোমার গৃহিনী সৎকুলসমবা, সাক্ষাৎ দেবী- 
রূপিণী। উহার রম্ধনগ্রহণে আমাদিগের কোন প্রতিবন্ধক! নাই।” . 
অনন্তর রন্ধন সমাপন হইলে ব্রাঙ্গণদিগের, যাদবের এবং যাঁদবপত্থীর 
ক্রমে ক্রমে ভোজন সমাপন হইলস। 
সন্ধ্যাকালে মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ যাদবকে আত্মবিবরণ কহিতে অস্থারোধ. 
চরিলেন। যাদন ক্ষণকাল নতশিরে নীরব থাকিস্বা হঠাৎ গাত্রোথান: 


২৪ ২, পু্পাপ্থলি। 


পূর্বক কহিল--”এখানে নয়, মহাশয়ের আমার মমভিব্যহারে আনুন” 
্রাহ্মণের! তাহার সহিত চল্রিলেন। অনস্তর নদীকুলবর্তী একটী উচ্চ- 
স্ুপের উপরে উঠিয়া যাদব সেই খানে ব্রাহ্মণদিগকে বসাইয়া আপনি 
বসিল এবং দক্ষিণে ও বামে তিন চারি বার দুষ্টিপাত করিয়া বলিতে 
লাগিল। 

"আপনার দক্ষিণভীগে নদীর অপর পারে দৃষ্টি করুন, চা & 
বৃহং রাজপ্রাসাদে ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইবেন--উহাই আমার পিক্রালয়।, 
আর বামভাগে, এই আমার পর্ণকুটার। এ রাজপ্রাসাদ কিরূপে এই, 
পর্ণকুটারে পরিণত হইয়াছে, তাহাই আপনারা গুনিতে চাহিতেছেন ।' 
যাদব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। 

বৃদ্ধ কহিলেন_“পরিবর্তনই কালধর্ম। সকলেরই নিরস্তর পরিবর্ত 
ঘটতেছে। যেরাজভবন ছিল, সে পরিবর্তিত হইয়! পর্ণকুটীর হ্ঈতেছে-- 
আবার যে পর্ণকুটার ছিল, সে পরিবর্টিত হইয়া! রাজভবন হইতেছে। 
তোমার পিতৃবাঁস বদি পর্ণকুটার হইত, তবে তুমি এক্ষণে রাজভবনে 
বাস করিতে--তোমার বাস পর্ণকুটীরে হইয়াছে--তো'মার পরবতী পুরুষ- 
দিগের বাস রাজপ্রাসাদ হইতে পারে।” বৃদ্ধের তীব্র দৃষ্টিপাত-সহকুত 
এই কথাটি আগ্রশিখার হ্যায় যাদবের হৃদয়ে গ্রবেশ করিল-_:তথায় চির- 
নির্ঘাপিত আশাপ্রদীপ একবার প্রজ্জাণিত করিয়! দিল--তাহার মুখ- 
মণ্ডণে এ দীপপ্রভা স্ফরিত হইয়! উঠিপ-_সে কহিতে লাগিল-_ 

“চতুর্দিকে যত দুর দৃষ্টি যায়, এই সমস্ত দেশ আমার পিতাঁর ভুম্য- 
স্লিকার ছিলু। পিত! অতি গ্রশস্তমনা পুরুষ ছিলেন। তাহার আত্মপর 
বোধ ছিল না। তিনি অনেক জ্ঞাতি কুটুন্থ লয়। থাঁকিতেন। কেহ 
্বার্থসিদ্ধির অভি প্রায়ে তাহার প্রতি অগ্তারাচরণ করিলেও তিনি দণ্ডবিধান 
ঘ্বার। তাহার ক্ষতি কর! অপেক্ষা আপনার ক্ষতিস্বীকারে সম্মত. হইতেন | | 

“কিছুকাল এই রূপে গত হইল। অনন্তর সিদ্ধুপার হইতে তাহার 
একজন জ্ঞাতি আলিয়। উপস্থিত হইগ। সে শ্নেচ্ছদেশে বাস করিয়া 


প্রতাপ দর্শন-_-দৈনা__আশা-প্রজ্ঞা। : ২৫ 


শনেচ্ছাচার এবং পৈতৃকধর্মচাত হইয়াছিল। তথাপি সে শরণপ্রার্থনা 
করিলে পিতা তাহাকে স্থান দিলেন। . নিজ্ত বাটাতে রাখিলেন না।. 
বাটার বহির্ভাগে একটা সামান্ত দোকান খুলিয়৷ সে আপনার গুজরান 
করিতে লাগিল। 

“আমাদের পরিবার অতি বৃহতৎ। অনেক জ্ঞাতি কুটুঘেষ্ একত্র 
বাস। এমন বৃহৎ গোষ্ীয়দিগ্ের মধ্যে কখন কখন পরম্পর অনৈকা 
এবং মনোবাদ সঙ্ঘটন কোন মতেই অসভ্ভবপর নছে। পূর্বে পূর্বে & 
সকল বিবাদ ছুই দিনে দশ দিনে আপনা আপনি মিটিয়া যাইত। 
বাহিরের কাহাকেও মধ্যস্থ মানিতে হইত না। গৃহচ্ছিন্রও গ্রকাশ 
পাইত না। 

“কিন্ত & চতুর দৌকানদারের আগমন অবধি আর সেরূপ হইল 
না। কোন বিবাদের শ্থৃত্র উপস্থিত হইলেই সে অপ্রকাশ্যভাবে তাহাতে 
যোগ দিত এবং প্রায়ই মোকদম। না বাধাইয় ছাড়িত না। মোকদিম 
বাধিলেই সে এমনি স্ুকৌশলপুর্বক কখন এ পক্ষের কখন ও পক্ষে 
সহায়তা করিত যে, প্রতি মোকদ্দমাতেই উভয় প্রতিপক্ষের ক্ষতি হইয়া 
তাহার লাভ হইত। কিন্তু এরূপ দেখিয়াও কেহ কখন তাহার প্রতি 
মন অবিশ্বাদ করিতে পারিত না। ্‌ 
. পফল কথন তেমন ধূর্ব, স্বার্থপর এবং ক্গমভাশালী পুরুষ ভূভারতে 
সার কখন আইসে নাই। সে ক্রমে ক্রমে সকলকেই স্ববশীতূত করিয়া 
আ'নগ, জমীদারীর দেওয়ামীভার পর্যীন্ত তাহার হস্তগত হইয়া গেল। 
তাহার পর আর কি বগিব? দেওয়ানী জমিদার হষ্য়া উঠিলেন-- 
আমর! পর্ণকুটারবানী হইলামণ্‌ | : ॥ 

“এক্ষণে দেখুন, কি ছিপাম, কি হইয়াছি! আমি ভূগ্যধকারীর 
সন্তান হইয়! লাঙ্গলবহুন করিতেছি, আমার সন্তান হইলে সে কি হইবে? 

আমাদিগের সব ফুরাইয়া গেলেই ভাল হয়। ছুঃখ-পরিতাঁপ কলঙ্ক বাহিনী 
এই পঞ্কিল জীবননদী গুফ এবং ব্ষি হওয়াই শ্রেয়; 1” 


ই পুষ্পাঞ্জলি। 


বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এঈ কথাবসরে মধাবয়ার শিরোদেশ স্পর্শ করিয়াছিলেন। 
ধাঁদবের হৃদয়বিদারঝ শেষের কথাগুলি তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা- 
গাত্র তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং যাদবের করগ্রহণপৃর্বাক 
কহিলেন_“চল, এই জ্যোতলাময়ী রজনীতে গিয়া তোমার পিত্রালয়ের 
ভগ্াবশেষ দর্শন করিয়া আসি) আর্ধ্য ঠাকুর তোমার কুটারের প্রতি" 
দৃষ্টি রাখিয়া এই স্থানে আমাদিগের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিবেন।*, 

মধ)বনধা ত্রাঙ্মণ অগ্রসর হইলেন। যাদব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিল। নদীতে জল আল্ল। উভয়ে অনায়াসে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া 
গ্রাসাদমধো প্রবিষ্ট হইলেন। যণ্দব ধী ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র এমনি 
এক প্রথর আলোকশিখ! তাহার চক্ষুকে আহত করিল যে, তাহাকে 
চক্ষু মুদ্রিত করিতে, এবং পতননিবারণার্থ সহচর ব্রাঙ্গণের হম্তধারণ' : 
ক'রয়া থাকিতে হইল। ক্ষণকাল পরে নেত্রোন্নীলন করিল--কিহ আর 
অগ্রসর হইতে পারিল না। সে দ্বেথিল তাহার সম্মুথে একটা মহতী 
রাঁজসভা। সভাত্ব মধাভাগে একখানি রত্বময় পিংহাঁসন। সেই পিংহা- 
সনে একজন রাজচক্রব্ী অধিষ্ঠিত। রা্চার দন্মুভাগে রাগীর অন্ধ, 
বূপরূপ একটা যুবা পুরুষ কৃতাগ্ুলিপুটে দণ্ডায়মান । রা ক্রোধ- 
কষায়িত-লোঁচনে এ যুবার প্রতি নির্নিমেষ দৃষটিপূর্বক সজলজলদগভীর- 
স্বরে কহিতেছেন_-“তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুইয়াও রাজ্জাত্রষ্ঠ হইলে. 
তোমার বংশে রাজ্যাধিকার লোপ হইল। তোমার সম্তানেরা কেহ: 
কথন রাঞ্জযাপিধার প্রাপ্ত হইবে ন1।” যুব মানব্দনে বিনয়স্রন্বরে : 
কহিল-_-“কখনই পাইবে না?”। রাজ! ক্ষণকাপ নীরবে চিস্ত। করিয়। 
কভিলেন_-“যত দিন তোমার বংশে সেই মহাপুরুষ অবতীর্ণ না হইবেন, 
ঠাহার বলে বলীয়ান হইয়া কনিষ্ের পুত্রের! জোষ্ের পৃত্রদিগঞ্ষে অতি- 
টম করিবে, ততদিন তোমার বংশীয়ের কনিষ্ঠের বশ্যতা দ্বীকার করিবে 
পদ অধিকারে সমর্থ হইবে না।৮, ্ 

ব্রাহ্মণ 'ষন যাদবের মানস গ্রর্নেরই উত্তরে তাহার কর্ণকুহুরে : 


ভাঁদ দর্শন__দৈন য-আাশা- প্রজ্ঞা!  ইখ, 


কহিলেন--“ইনি মহারাজ যযাতি-_-ইহার জোগ্ঠপুত্র এব তোমার কুলের . 
আদি পুরুষ যছুকে অভিশপ্ত করিয়া রাজাঢাত করিলেন।” যাদব এই 
কথা গুনিয়। যেন মনে মনে ব্রাহ্মণের পূর্ব প্রদত্ত 'পুত্রলাত” আশীর্বাদ 
গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ধার রাঙ্গসভার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। | 
কিন্তু পূর্বদৃষ্ট আর. কিছুই দেখিতে পাইল মা। সে সভাগৃহ-- 
সে সিংহাসন-+সে রাজা-_সে রাজপুত্র--সে রাজমন্ত্িবর্গ_-সকলই গিয়াছে। 
এ সকলের স্থানে একটী প্রশস্ত কারাগৃহ; সেই গৃহমধ্যে নিগড়িত- 
করচরণা স্ুবুহৎ পাষাণভারাক্রান্তা একটী মনোজ্ঞরূপ! কামিনী এবং সেই 
কামিনীর পার্বদেশে একজন প্রশান্তমুর্তি চিন্তাকুলচিত্ত মহাপুরুষ । তেমন 
রূপবতী কামিনীর তাঁদুশ ছুরবস্থা দর্শনে পায!ণেরও হৃদয় করুণার হয়! 
ওঁ স্ত্রী পুরুষ কে? কোন্‌ নিষ্ঠঠর নরাঁধম উহাদিগের ওরপ ছর্দাশ। 
করিয়াছে? ব্রাক্ষণ যেন যাদবের এ মানস গ্রশ্নের উত্তরদান করিয়াই 
ৃছৃস্বরে কহিলেন--ণকংসান্থর কারাগৃহে দেবকী বন্থুদেবকে দেখিতেছ। 
যাদব নির্নমেষনয়নে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ গৃহস্বার উদ্ঘাটিত 
হইল। একটা প্রভারাশি এ অন্ধতমসাচ্ছন্ন আগার আলোকিত করিল। 
দেখিতে দেখিতে সেই অতুজ্জল 'আলোকর!শি হইতে এক একটা করিয়া 
সাতটা শিশগুযুর্তি বাহির হইল। তাহারা একে একে গিয়া দেবকীর 
এক একটা বন্ধননিগড় মোচন করিয়। দিল এবং পুনর্কার এ প্রভামধ্যে. 
গ্রবেশ করিয়া! তাহাতে বিলীন হইয়। গেল। :. 
শুদ্ধ তাহারাই বিলীন হইয়! গেল, এমত নছে--সেই ভগ্রপ্রাদাদ এ 
সেই যাদবও তৎসহ বিলুপ্ত হইয়া গেজ।. বেদব্যাস দেখিলেন, তিনি 
সেই প্রভাগ নদীতীরে দণ্ডায়মামশ-মহামুনি মার্কণেয় তহার শিরোদেশ 
্পর্শপূর্বক কহিতেছেন-_-সাধু বেদব্যাম সাধু! তুমি গ্রভাম তীরের 
আধিষ্ঠাত্রী আশামহাদেনীকে প্রত্যক্ষ করিলে। তুমি আধ্য যাঁদবকুলের 
হায় হইতে রাজাপহারজনিত শোঁকাক্ষকার তিযোহিত এবং তথায়: 


আ।লোকমীলা গ্রভাসিত করিতে র্ হইলে |” 
| ৫ 


২৮. পুশাঞ্ছলি। 


ব্যাসদেব মহামুনির চয়ণমুগলে দণ্ডবং গ্রণামপুর্বক জিজাসা করিলেম 
--গহে মুনিরাজ ! অদ্যকার সমস্ত ব্যাপারই কি আপনার মাক্সামাত্র? 
যাহ। যাহ) দেখিলাম, তাহার কোন ঘটনাই কি প্রকৃত. নছে 1” 

মার্কণেয় ব্যাসদেবের শিরস্ট্নপুর্বক করিলেন-__“যেমন ভিন্ন ভিন্ন 
বাহোন্দ্রিয়ের প্রতাক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তেমনি অস্তরিজ্রিয়গণের অনুভূতিও 
বিভিন্নর্প। কোন পদার্থের ত্বাচ প্রত্যক্ষ, কাহারও চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষ, 
কাহারও শা প্রত্যক্ষ এবং কাহারাও প্রাণ প্রত্যক্ষ হয়। তেমনি: 
বিষয়ভেদে কাহারও অনুভব যুক্তিদ্বারা, কাহারও স্বৃতিদ্বা রা, কাহারও 
আশাদ্র! হইয়া! থাকে। বাহা জগতে ধাহার ত্বাচ প্রত্যক্ষ না হয়, 
তাহাই কি অন্গীক এবং অপ্রকৃত বস্ত? কখনই নহে। তেমনি বৃদ্ধির 
বিষয়ীভৃত না হইলেই কোন ব্যাপার .অলীক এবং অপত্য বলিয়া 
অবধারিত হইতে পারে না।__তুমি এই পুণ্যতীর্ঘ হঈতে ব্রিগণ্ষপরিমিত 
বারি পান করিয়৷ আইস ।” 

ব্যামদেব তাহাই করিলেন, এবং করিবামাত্র বুঝিলেন এবং 
বলিলেন_-প্ধীশক্তি এবং স্থৃতি শক্তির বিষয় সমস্ত যেমন সত্যপূত, 
এবং দার, আশাবৃত্তির বিষয়গুলিও সেইরূপ সত্যপৃত এবং. সারখান্‌। 
আমি দেখিতেছি যে, প্রীক্্ষজননী দেবকীর প্রথমন্বিতীয়াদিগর্ভগাত | 
শিগুগুলি প্রত্যেকেই তাহার কারাবাসমোঁচনের পক্ষে অষ্টমগভজাত 
মহাপুরুষের তুগ্য ্হায়। প্রথমাদি না হইলে কদাপি অষ্টম জন্মিতে 
পারে না। সর্বঞ্ঞ নারদ তপোধন তাহাই কংসান্রকে . 'পণ পুরণ স্তায়ে.. 
প্রদর্শন করিয়। ছিলেন।” . রা 
. মার্কণেয় কহিলেন “সাধু বেদব্যাদ সাধু! তোমাতে গ্রন্তা মহাদেবীর, 
ঈধিষ্ঠান হইয়াছে। তুমি অন্তর্ধহিঃ প্রভাস-পৃত হইলেস-চল।” 


যষ্ঠ অধ্যায়। 


জা ্পপিপটে ৫2২১ 


স্ব|হা__অভূ-_স্গ্টি__মগ্নিকূলোৎপাত্ত_-ঘংস্কৃতি | 


গ্রভাসনদী রাজস্থানের অন্তর্গত অর্বলী পর্ধত-শ্রেণী হইতে নির্গত 
হইয়াছে। ব্রাহ্মণন্ধয় এ নদীর কুলে ধুলে গমনকরত প্র পর্ধতসমীপে 
উপনীত হইণেন এবং তাহার সর্কোচ্চ “অভ নামক শিখরে মারোহণ 
করিতে লাগিলেন। এ শিখরটী একটী প্রকাণ্ড শিলাখশ্ত-. মান । 
রৌদ্র, জলও বায়ুর প্রভাবে স্থানে স্থানে অল্প আক্ল ফাটিয়া গিম্লাছে, 
এবং সেই সকল বিদীর্ণ স্থলে ভগ্মের স্তায় আলীতবর্ণ দগ্ধ মৃত্তক1 
সঞ্চিত হওয়াতে ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র কুদ্র তৃণ গল্প জন্মিবার অবকাশ 
হুইয়াছে। পর্বতীয় পথ একাস্ত বন্ধুর এবং হট--কোথাও € কোথাও 
অত্যন্ত ছুরারোহ। 

ব্রাহ্মণের! এ শিথরের শিরোদেশে উঠিয়া তথায় একটা দেব্মন্দির 
দেখিলেন, এবং তাহার বহির্ভতাগে একটা শিলাপৃষ্ঠে উপবিহ্ন হইলেন। 
মধ্যবয়। চতুর্দিংক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন-_“আধ্য! আমার বোধ: 
হইতেছে যে, প্রলয়াধিতে দগ্ধীভূত! পৃথিবী পুনরুজ্জীবিতা হইলে তাহাকে 
এইরূপ দেখার ধরিত্রী যেন অগ্বরমগ্ুলের প্রতি অনিমিষদৃ্টিপাতপুর্বক 
সদ্যোজাতা। কুমারীর ন্যার বিশ্বয়ব্যঞ্কক তাবের প্রতিমান্বরপ য়া 
রহিয়াছেন।” বৃদ্ধ কহিলেন--“ওরূপ মনে হওয়! বিচিত্র নহে। এই 
স্বান ভগবতী ব্রহ্গপত্থী স্বাহাদেবীর পবিত্র আভির্ভাবক্ষেত্র। . “বকা: 
হইল মহাদদেবী চতুর্,ের সমভিবাহারে এই স্থানে দর্শন দিয়াছিলেন.।. 


৩০ পুষপাঞটিল 


যে বিধাতার চতুর্থ হঈতে বিশ্বসষ্টির উপাদান চতু্টয় উদগীরিত, 
বর্ণাশ্রম চতুর্ধ বিভাজিত, চতুর্বেদ উদদগীত, চতুঃসংস্কার সংস্থাপিত, 
অগ্নিই সেই চতুর্ম্‌থের গ্রতাক্ষরপ। ্বাহাদেবী অগ্নিশক্তি। শ্বাহাই 
পরিবৃত্তি_স্বাহাই সংস্কৃতি--স্বাহাই স্ৃষ্টি। তুমি 'মহাদেবীর মন্দির মধ্যে 
প্রবেশ করিয় তাহার সাক্ষাৎকার লাভ কর।” | 

মধাবয়। ব্রাহ্মণ মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রবেশ করি'লন। প্রবেশ করিবামাত্র 
তাহার বোধ হুইল, অন্ধতমসাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশ মধ্যে উপনীত 
হইয়াছেন। সর্বদিক শৃন্ত--কোথাও কিছু নাই। পাদতলস্থ পৃথিবী 
নাই, আপোক শব্ষ নাই। তিনি ম্তত্তিত হইলেন; তাহার শারীর 
স্পনান নিবৃত্ত হইল; চিত্তবৃত্তি স্থগিত হইল; দিকজ্ঞান, কালজ্ঞান, 
অস্তিত্ব্ঞান, তিরোহিত হইল) দিগ্গণ সঙ্কুচিত হইল) ভূত ভবিষা 
বর্তমান সম্মিলিত হইল এবং সমুদায় একীভূত অভূ হইয়া গ্লেল! 

কতক্ষণ কিরূপে এঁ ভাব ছিল, কে বলিবে? এক মুহূর্তও যাহা, 
এফ কল্প, কি শত বল্পও তাহা'।__হঠাৎ পতিপরায়ণ। কামিনীর 
কমনীয় ভূজবল্লী যেমন কান্তের গলদেশ আলিঙ্গন করিতে ঘায়, সেইরূপ 
একটা পরম জ্যোতির্দায়ী বাহুলতা যেন এ অনন্ত অভূর আলিঙ্কনে 
উদ্যম করিল। আর, নিদ্রাভিভবের ভঙ্গাবস্থায় যেমন স্বপ্নদর্শন হয়, 
সেইরূপ বোধহইল যেন, নির্মল নীলিম'নভোমগুলস্নিতশ্যাল পুরুষশরীর 
কোন প্রভাময়ীর তুক্গবল্লী দ্বার, আলিঙ্ষিত রহিয়াছে, এবং শত শত 
সুর্যযকান্তমণি, শত শত চন্দ্রকান্তমণি, শত শত মরকতমণি, এবং শত শত 
কীরক-মুক্তা-প্রবালাদির গুচ্ছ সেই অনুপম শরীরের শোভাগম্পাদন 
'করিতেছে। 

ব্যাসদেবের শরীরে স্পন্দদশক্তির পুনরাবিভ্ভীব হইল। একটা 
অত্যুজ্জণ হৃূর্যামণির প্রতি তাহার সবিশেষ দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন 
মণিটা সর্বক্ষণ ঝাল, ঝল. করিয়! চতুর্দিকে সুতীব্র কিরণজাল বিস্তৃত 
করিতেছে। : ভীাহার ইহাও বোধ হইল যে, এ মধ্যমণির চতুর্দিকে 


স্বাহা-_অতু-ন্থত্টি_-মগ়িকুলোৎপতি__সংস্কৃতি | ৩১. 


আরও করেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্ব সজ্জিত রহিয়াছে; তাহার একটা রক্তবর্ণ__ 
একটা পীভবর্ণ--কয়েকটা শুশ্রবর্ণ-এবং একটা হরিদর্ণ। 

এ মধামণিই বুঝি ভগবানের বক্ষোদেশস্থ কৌন্তরভ--ব্যাসদেব এইরাপ 
অনুমান করিতেছেন, হঠাৎ তাহার দর্শনশক্তি সহত্রগুণে বর্ধিত হইয়। 
উঠিপ। তিনি দিবাচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, যাহাকে হৃরধ্যকান্ত্মণি 
অনুমান করিয়ছিলেন, তাছ! একটী অতি প্রক্কাণ্ড পদার্থ--অগ্সিতেজে 
নিরন্তর ঘর ঘর্‌ করিয়া ঘুরিতেছে এবং অত গ্রচওভাবে বিলোড়িত: 
হইতেছে। তাহার অভ্যান্তর হইতে জলন্ত পদার্থরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়! 
এই উঠিতেছে,' এই পড়িতেছে। ঝঞ্কাবাঘু বিলোড়িত সাগরবক্ষোদেশ যে 
সকল পর্ধতপ্রমাণ তরঙ্গনিচর় উতক্ষিপ্ত করে, সে তরঙ্গমাণ। এ 
অগ্নিতরঙ্গের কোটিতম ভাগের একভাগও হইবে না; নগরদাহে যে প্রকার 
গগনম্পর্শিনী অনলশিক্ষা উথ্থিত হয়, তাহাও এ অগ্রিশিথাসমস্তের নিকট 
কিছুই নহে। ব্যাসদেব ইহাও দেখিলেন যে, এ মধামণির চতুর্দিগ্বস্তিনী 
কু কুন রত্ররাজি প্র অগ্নিণিও-বিনির্গত স্ক,লিঙ্গমাত্র। সে সকলেও 
অগ্নিদেবের অধিষ্ঠন) তাহারাও নিরন্তর বিবুর্ণিত এবং বিলোড়িত 
হইতেছে। এ রত্বরাজি মধ্যে যেটাকে হরিদ্বর্ণ দেখিয়। ব্যাসদেবের নয়ন 
বিশিষ্ট 'তৃপ্তিগাঁভ করিয়াছিল, সেইটী সর্বাপেক্ষায় তাহার সমীপবন্তী 
হওয়াতে] তাহার প্রতি তিনি বদ্ধদুষ্টি হইলেন--দেখিলেন উহাতেও : 
অগ্নিদেবের অপিষ্ঠান এবং সেই অধিষ্ঠানের  প্রভাবেই উহার বাহা 
অন্তর সর্বরে স্পন্দন হইতেছে। উহার কোন ভাগ, কোথাও পর্বতরূপে 
উথিত হইতেছে, কোথাও ভ্রোণিরপে নামিতেছে, কোথাও জলরূপে 
চলিতেছে, কৌথাও বাযুরূপে বহিতেছে, কোথাও ধাতুরপে সংহত 
হইতেছে, কোথাও বৃক্ষরূপে বাড়িতেছে এবং কোথাও প্রাণিরূপে 
চলিতেছে। ব্যাসদেব বুৰিলেন, যে ইহাই মানবজাতির অধিষ্ঠানভৃত| 
পৃথিবী। তৎক্ষণাৎ 'ভৃতূর্বঃ ম্বঃ শ্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরিত, 
এবং মন্দির মধো গ্রতিধ্বণিত হইগ। | | 


৩২. পুষ্পাঞ্জলি। 


মহামুনি মার্কণেয় বাঁদদেবের পার্খদেশে দণ্ডায়মান হইয়া গিজ্ঞাসা 
করিলেন “সন্গুখভাগে কি দেখিতেছ ?* ব্যাসদের কাইলেন--প্চারিটা 
কুণ্ড দেখিতেছি এবং এক একটা কুঞ্জের পার্থে এক এক জন মহর্ষি 
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিতেছি _ত্তাহাদিগের প্রতোকের সমীপে এক 
এক জন বিকটাকার মন্ুষাও দৃষ্ট হইতেছে।* মার্কণ্েয় কহিলেন-_ 
“মহর্ষিগণ কি. করেন মনঃসংযোগপুর্বক দর্শন কর।* | 

ব্যাসদেব দেখিতে লাগিলেন--এক জন খাষি "্ভৃতুবঃ স্বং স্বাহা” 
মন্ত্রের উচ্চারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থিরবিছ্যন্নিভ একটা দেবীমূর্তি 
কুণ্ড হইতে উখিতা হইলেন এবং খধিকৃত পুজ। গ্রহণ করিলেন। 
অনন্তর খধি আপন সমীপবর্তী বিকটাকার নরপণ্ডর কর্ণকুহরে মন্ত্রদান 
করিলেন, এবং দেবী সহাম্যমুখে আগন জ্যোতির্য় হস্ত দ্বারা তাহার 
শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া অস্থর্থিতা হইলেন। দেবীর করম্পর্শ প্রভাবে 
এ মন্রযোর আকার পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে আর বিকটদর্শন 
এবং বিকৃতবেশ রহিল না স্অদামাগ্বীর্যশালী রাজচক্রবর্তীর রূপ ধারণ 
করিয়া, পুার়মান হইল। অপর তিন জন খধিও ত্রূপ করিলেন-_ 
 তাহাদিগর্কংপুদ। গৃহীত হইল, তাহাদিগের শিষোরাও দেবীর করপপষ্ট 
হইল, এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া! দিব্য মূর্তি ধারণ করিল। হঠাৎ সমু- 
দায় তিরোহিত হইয়! গেল। 

মার্কগ্ডেয় কহিসেন, “এ যে চারি জন খধিকে রি উহার! জমদি, 
পরাণর, বশিঠ, এবং বিশ্বামিত্র কুল হইতে সমুড়ুত। উইাদিগের 
শিষোরা আদৌ-খস, ভিল্ল, পুলি, ও কোল নামে অভিহিত ছিল। 
বাহাদেবীর করম্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়া উহার! প্রমার, গ্রতীহার, 
রখোড় এবং চৌহান নাম গ্রাণ্ড হইল। রমাজন্রংশকারী ধর্মবিপ্লাক : 
রাজন্যবর্গের বিনাশসাধনার্থ এই অগ্নিকুলের টি নি তাহাই চক্ষে 
দেখিলে। | ৫০ 
 *অপং হে মং জনে না।, অনন্ত চে থ পরম ধ পুরে: 
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. আবির্ভাব। তাহার হৃদয়াকাশস্থিত কৌন্তভরূগী শুর্ধ্যশরীর হইতে গ্র্- 
_ পৃথিব্যার্দির উৎপত্তি। পৃথিবী হইতে জীবসংঘ। বহু নিকৃষ্টীবশরীরের 
পরিণামে মানবদেহ । 

সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ডের প্রতিরূপন্বরপ মানবশরীরেই দেখ, অভঙ্ষা পদার্থ 
সমূহ কেমন অগ্িযোগে পরিবর্তিত এবং বিশোধিত হইয়া তক্ষারূপে 
পরিণত হইতেছে; এ ভক্ষিত পদার্থ জঠরাগিতে জীর্ণ হইয়া মাংস 
অস্থি মজ্জব! রূপ ধারণ করিতেছে; অচেতন জড় চৈতনাপ্রাথ হইয়! স্পন্দন 
মনন চিন্তনাদি ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছে। 

“নমুদায়ই শ্বাহা! মহাদেশীর লীল1। প্রকৃতিবাদীর! তাহাকে আক- 
বণী বলেন, কারণ তিনি শক্তি। সাদিবাদী পাণুপতের! 'তীহাকেই 
ষ্টি বলিয়া থাকেন, কারণ তিনি আদ্যা। অধাত্মবাদীদিগের চক্ষুতে 
তিনি ইচ্ছাময়ী, কারণ তিনি জ্ঞানাগ্িশিক্ষা। তাহার পবিত্র মহামন্ত্ 
ৃভূবিঃ স্বঃ স্বাহথা। ৮ 

পব্যাসদেব ! তুমি এ মন্ত্রের প্রভাব পরিজ্ঞাত হইলে। তুমি জানিলে, 
যে, কিছুই নুতন স্থঙ হয় না। যাহা আছে তাহা--দ্রবীভৃন্ঃ--পরি-.. 
বর্তিত-_সংস্কত করা বই কার্ধ্যান্তর নাই। তোমার জ্ঞানাযি তকার্ষে্ ্ 
সক্ষম হুইল। স্বাহাদেবী যেমন পূর্বাচার্যযদিগের আবাহনে আবিভূতি। 
হইয়া অনাচার বর্ধর পিশাচসন্তানদিণকে বিশোধিত এবং রাজচক্রবত্রার 
পদযোগ্য করিয়! দ্িয়াছিলেন, তোমার আবাহনেও সেইরূপ করিবেন), 
তোমার অগ্নিসংস্পর্শেও অনাচার আচারপৃত হইবে, অসংস্কত সংস্কারবিশিষ্ট 
-হুইবে বং বিভেদ অভেদ হইবে--চল।* | 


সপ্তম অধ্যার | 
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অর্ধলী. পর্বতের পঞ্চিমদিকে মাড়বাঁর গ্রাদেশ। ও দেশটা নির- 
বচ্ছিন্ন মরুতুমি বছিলেই হয়। কিন্তু ভূমি অনুর্বর! হইলেও দেশবাসী 
গণ দুস্থ বা দরিদ্র লহে। তাহাদিগের নগর গ্রাগাদি বিলক্ষণ বদ্দিষুঃ। 
গ্রজাবর্গ সবলকায়, শ্রনশীল, এবং পরস্পর সহায়ন্ঠাকরণে উদ্যুগ। তাহার! 
পরিচ্ছন্ন, মিতব্যরী, মিতাচারী, বণিগর্রুতি-পরায়ণ এবং বিদেশগমনে 
উৎসাহশীল। ইহারা অনেকেই তৌদ্ধমতাঁবলম্বী। কিস্তু অন্থান্ত দেশীয় 
.বৌদ্ধদিগের স্তাঁয় ইহারা সনাতনধর্মবিদ্বেধী নহে। ভগবান জিন বুদ্ধদেব 
ইহাদিগকে ' '«ক গ্রকার সনাতন ধরণ, পান্থ করিয়। গিয়াছেন। 

মাড়বার উত্তীর্ণ হইয়া মারও পশ্চিমপিকে গমন করিলে সিদ্ধ গ্রদেশে 
উপনীত হইতে হয়। দিদ্ধুদেশ একটী গ্রকা্ সমতল নেত্র । উহার 
কোন স্থান উচ্চাবট বোধ হয় না। দেশটা অধিকাংশই বালুকাময়। 
কিন্তু সিদ্ুনদের উপকূপভাগ সকল কোন কোন স্থানে বিলক্ষণ 
উর্ধরতা ধারণ করে। সিম্কৃদেশের প্রজাসাধারণ নিতান্ত দরিদ্র। গ্রাম 
গুপি ক্ষুদ্র কুদ্র। কিন্তু কয়েকটা নগর বিলক্ষণ সমৃষ্ষিশাগী। নাগ- 
রিকেরা অনেকেই অহিফেনসেলী এবং মুসলমানধর্মাক্রান্ত। কিন্ত 
ইহারা দেবদেবীর প্রতি অনস্জ'প্রদর্শন করে না। জোযোতিিদগণের যথেষ্ঠ 
সন্তরম করে এবংএবিঠুৎপাতের শঙ্ক। উপস্থেত হইলে দেবতা দিগের পুক্জার 
মানন! করে। 
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ব্রাহ্মণের মাড়বার ঞ্বং দিন্ধুপ্র্দেশ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতীরবর্র 
একটা বাণিজযননারে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। মেই বন্দরে নানা দেশীয় 
লোক সমাগত হইয়া নানাকার্্যে বাপুত। বাজপথ পিপীলিকাশ্রেণীর 
তায়, জনসজ্ৰে পরিপূর্ণ। গৃহ সমস্ত যেন মণৃচক্তের স্থায় অবিরত অস্ফট- 
স্বরে স্বনিত। নীলাভ সমুদ্রঞগল বহুদূর পর্যন্ত অর্ণরযাঁন এবং নৌকারন্দে 
পরিবাপ্ত। এ সকল আর্ণব্যানকে কুল হইতে দেখিলে বিহগকুল বলিয়া 
অনুভূত হয়_কতকগুপি যেন পক্ষবিস্তার করিয়া নীড়াভিমুখে আসি- 
তেছে। কতকগুলি যেন নীড়তাগ করিয়া আকাশপথে উডভডীন হই 
তেছে। কোন কোনটা যেন উড্চয়নারস্তে পাখ-ঝাঁড়া দিতেছে। কোন 
কোনটি গন্তব্য স্থানে পঁহছিষ্ পক্ষসক্কোচপূর্বক আপন স্থান খুঁজিয়। 
বমিতেছে এবং নৌকাবুন্দ তাহাদিগের শাবকসমুহের' ন্যায় ব্যস্তসমন্তভাঁবে 
চতুঃপার্খ ঘেরিয়। নেড়াইতেছে। | 

সতাযুগে মুনিবর সৌভরি যমুনাজলে একটা মতস্যটক্র দেখিয়া যং. 
পরোনান্তি আনন্দিত হইয়াছিলেন। মতস্যমাতা সস্থাঁনসমন্তে পরিবৃত1 
হইয়। যে স্ুখভোগ করিতে ছিল, তাহ! অন্গভব করিয়া মুনিবর এমনি 
প্রীত. হইয়াছিসেন যে, গঞ্ড়কে তত্প্রতি হিংসাপরায়ণ দেখিয়া অভি-. 
মম্পাত প্রদান করেন। বাস্তবিক শীবসংজ্ঘ দেখিগেই ০4 
অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চার হয়। 

ব্রান্মণন্নয় সেই আনন্দান্ুভব করিতেছিলেন, এষত সময়ে একটী বান্পীয় 
পোত ধন্দরমধো প্রবেশোদাম করিল। তাহার দ্রুত সম্বেগ, জলো ব্রন 
ধূমোদগম, এবং বাষ্প নিঃশ্ব রধ্বনে ব্রাহ্মণদিগকে ততপ্রতি মনোষেী করিল।. 
,ব্রাঙ্মণেরা দেখিলেন, পোতবর সবলে সমুদ্রলহরী ভেদ করিয়া র্কমধযহলে 
উপনীত হইল। তঠৎ তাঁহার কুক্ষদেশ হইতে ধৃমোদগম হইয়া ক্র. 
ধরনির ন্যায় শব হইল। ঝন্বন্শব্ধে তাহার আয় হস্ত্রণগ্রাসারিত 
হইয়া সমুদ্রতল পরশ 'করিল। সে স্থিরভাবে বিরাজ করিতে লাগিল! 


৩৬ পুষ্পার্জলি। 


অমতিবিলন্বে বাম্পীক্স পোতের ছুই পার্ে ছুই সোপান, অবভারিতত 
হইল). এবং সেই সোপানযোগে কতকগুলি শুত্রকায়, রক্তপরিচ্ছদধারী 
বীরাবয়ব নৈনিক পুরুষ নৌকাবৃন্দে আপিয়া ক্রমশঃ কুলে অবতীর্ণ হই-. 


লেন। তীহারা কুলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়! দীড়াঈলেন.সৈন্যপত্ির আদেশ" 
মাত্র যথাবিধ দলে দলে বিভক্ত হইলেন--এবং সুশাণিত শঙ্গমূহে 
শ্র্যা-বিষ্ব প্রতিফলিত করত তুফকীন্তাবে রাজপথ দিয় চলিয়া গেলেন। 
পৃথিবী পদভরে কম্পিত হইতে লাগিল। মধ্যবয়া ত্রাঙ্গণ দেখিলেন, সকল 
লোকের বিশ্ময়োৎফুন্ন চক্ষু; এ বাদ্পীয় পোত, এবং তদ্দানীত সৈনিক 
দলের দিকে স্থির হুইয়। আছে। বলবিক্রম, মানা পদার্থ নহে। দকল- 


কেই তাহার গৌরব করিতে হয়। জীব্সজ্বের ক্রীড়াকৌতুক দেখিতে 


অন্থরায্ম। প্রফুল্ল এবং পুলকিত হয় বটে, কিন্তু সে মনোভাব কে'মল 
এবং মধুর। ঈদৃশ প্রভাব সম্পত্তি দর্শনে যে ভাব জন্মে, তাহ! এ 
ক্মপেক্ষ/কুত মধুর মনোভাবকে তিরস্কৃত করিয়া! ফেলে। এই জনাই 
এক জন পুরুষসিংহ সহস্র সহস্র সামান্য ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে 
পারেন-_-এই জ্রন্ই একটা গ্রবল জাতি বহুল দুর্বল জাতির প্রতি 
ক্ষমত। প্রয়োগে সমর্থ হয়। অধীন পুরুষের! অথবা অধাঁন জাতীয়ের| 
সঙ্গিলিত হইয়। বিপক্ষতা করিলে অবশ)ই কর্তৃত্বশাদী পুরুষকে কিন্বা 
জাতিকে পরাভূত করিতে পারে; কিন্ত কর্তৃত্ব এমনি সম্ত্রমের আধার 
ধে অত্যাচীর কর! দুরে থাকুক, কেহ তৎপ্রতি অসঙ্কুচিত দৃষ্টিপাত 
ফরিতেও সমর্থ হয় না। | 
.. মধ্যবয় ত্রাক্ষণের মুখমণ্ডল চিন্তার গভীরতর চাক়ায় মগের ভ্তায় 
গ্রতীরমীন হইল। দিনমণিও অন্তগমন ক'রলেন। 
বুদ্ধ কছিতেছেন-_-পনান! জাতীয় মণ্ুষাগণের একত্র সমাগম র্শাঃ 
অতি গডীরতর আনন্দের অনুভব হয়। অনেকত্বের মধো একতের প্র তীৰি 
হইতে থাকে । এই বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন পর্মাবলম্ী 
_শিভিন্ন বেশধারী হিভিন্ কার্ধাব্যাপৃত নরগণ-পরস্পর এত পৃকৃতৃত হইয়া, 


দ্বারাবতী_ পির উপাদান_সন্মিলনোপায-_ প্রীতি ৷ ৩? 


এক প্রকৃতিক জীব। সকলেরই তলভাগ, ডিম, গঠন গ্রথালী এবং 
চরম উদ্দেগা এক। মুশতঃ দেশভেদই সকল ভেদের কারণ। ধর্মতভেদ, 
আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাঁষান্েদ একমাজ দেশভেদ হইতেই জগ্ো। 
সুতরাং দেশভেদ রহিত হইয়া! গেলে কাকে আবার একত। জন্মিবে, সঙ্গেছ 
নাই। বাণিজ্যে শুদ্ধ লক্ষ্মীর বাস নহে, নারায়ুণেরও বাস।” 

মধ্যৰা উতফুল্লনয়নে একতান মনে এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া 
বিন্ময়াবিষ্ট হইয়। লিজ্ঞাধা করিলেন--“এই বিভিন্নধর্মাবলম্বী এবং পর" 
স্পর বিছ্বেষভাব-সম্পন্ন নরগণ কি ফখনঙ এক মতারলম্বী ছিল 1-- আবার . 
কখনও একমতাবলম্বী হইতে পারে ?* 

বৃদ্ধ কহিলেন--“মন্ুষামাত্রেই আকাশতলে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে বাস করে; 
মনুষ/মাত্রেই পিতৃ রসে এবং মাতৃ-জঠরে জন্মগ্রহণ করে; জুতরাং মনু 
মাত্রেরই শুল প্রকৃতি এক বই ভিন্ন হইতে পারে না। যেমন শ্গিদিগের 
মধ্ো ধর্মভেদের কোন চিহ্ই থাকে না, প্রকৃত আদিমবগ্থাতেও সেইরূপ। 
ধর্মভেদ কেবল শিক্ষাভেদের ফল মাত্র।” 

মধ্যবয়া জিজ্তাপা কবিলেন, -পআর্ধয! আমার মন নিতান্ত কৌতু- 
হগ্গাক্রান্ত এবং বিশ্বক্সাবি্ হইয়াছে; অতএব যেরপে শিক্ষাভেদের ফবে 
ধর্মতেদ জনো, তাহ। কিঞিৎ বিস্তার করিয়। বলুন।” 

পবৃদ্ধ কহিলেন, “আকাশ এবং পৃথিণী-পিত্ত এবং মাতা পুরুষ, 

এবং গ্রকৃতি-- ইইার! যে দেশে যেরূপ ধারণ করিয়া! থাকেন, দে দেশের 
মন্থযোর! সেইরূপ ধর্মতত্ব গ্রহণ করে। যে দেশ বিশতীর্, বহ্বায়ত, জর: 
সমতলক্ষেত্র অথব! সমুদ্রকুলবন্তী সুতরাং আকাশ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া. 
রহিয়াছে দেখায়, সে দেশে পরমেশ ভৃতলে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া সহজেই: 
গ্রতীতি জন্মে। যে দেশ পর্বতমঘ় জুতরাং পৃথিবীবক্ষ উল্লসিত হইয়া! 
আকাশ ম্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ যে স্বর হইতে পারেন; 
এই ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। আর যে দেশে আয়ত, সমতলক্ষেত টু 
বিস্তীর্ণ সুজোপক্ণ এবং সমুন্নত গিরিশিখা, এই ঘিবিধ শা মত 


৩৮ _.. পুঙ্পাঞ্জলি। 


বিদ্যমান, তথায় ঈশ্বরের অবতার হওয়া এবং মনুষোর বর্গারোহণ করা 
এই উভয় প্রকার ধর্মতত্বই লোকের হাগত হইয়া! থাকে ।” 
মধাবয়] জিজ্ঞাসা করিলেন,-“কিন্ত এমন ধর্মাও আছে, যাহাতে ঈশ্বরের 
অবতার ক্বীকার করে না--কিন্তু পরমেশ ভূতলস্থ ব্যক্কিবিশেষকে স্বয়ং 
দেখ! দেন, এরূপ উপদেশ দ্বেয়।” .... 
বৃদ্ধ উত্তর করিলেন--"্দমতলক্ষেত্র নিবাসীদিগেয় মধ্যে ষাঙ্ছীরা মর- 

সথলী,ত বাস করে, তাহার! পাণগু-পাল্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করে তাহারা এক স্থানে-স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা কৃষাপ- 
- জীবীদিগের স্তায় এক স্থানে থাকিয়া দিগ্বলয় দর্শন করে না। তাহীরা 
যেমন স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করে, দিগ্বলয়ও অমনি সরিয়! যায়, দেখে। 
তাহারা আকাশ এবং পৃথিবীর যে, সংযোগ হইয়া রহিয়াছে ইহা নিরন্তর 
দেখিতেছে_কিন্ত উ সংযোগ স্থান্টা তাহাদিগের পক্ষে সচল এবং অনির্দিষ্। 
অত এব তাহারা পরমেশকে শরীরপরিগ্রহ করাইয়া! ভূতলে অবতীর্ণ করিতে 
পারে না। তবে তিনি মন্ুধাবিশেষকে দেখ! দেন, তাহাদিগের সহিত 
কথোপকথন করেন এরপ বিশ্বাস করিয়। থাকে ।* 

_ বুন্ধ ক্ষণকাঁল নীরব থাকিয়া পুনর্ধার কহিতে লাগিলেন-_-“মরুদেশবাসী 
পাণুপাল্যোপজীবী নরগণের ধন্ম-জ্ঞানে আর একটী অতি গুরুতর ত্রুটি, 
জন্মে। তাহার! এক স্থানে স্থির হইয়া! থাকিতে পারে না- সুতরাং কোঁন 
স্থান বিশেষের প্রতি তাহাদের মমতাঁও জন্মে না। তাহার! বিতিন্না 
ধাত্রীদিগের পালিত শিশুর গায় মাতৃক্নেহে বঞ্চিত হওয়াতে মাতৃভক্তিতেও 
বিমুখ হয়। তাঁহার! ধরিত্রীর সকল দেশেই যাইতে পারে--সকল দেশেই 
বাদ করিয়। থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা মাতৃপুজ। জানে না। তাহা- 
দিগের ধর্ম প্রণালীতে ঈশ্বর আছেন, কিন্ত ঈশ্বরী নাই। সরস-উর্বরক্ষেত্র- 
নিধাদীপ্রিগের মধ্যে ঈশ্বরী পৃ্জারই বিশেষ গীরব।” 

. মধাবয়া, জিজ্ঞাদা করিলেন-_ণ্মহাশয়! কোন কোন লোক সর্ব- 
নিরস্ত। পরমেশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও ঘোর অদৃষ্টবাদী হয়। আবার 


ঘবারাবভী-_স্ৃত্তির উপাদান - সম্মিপনোপায়-_শ্রীত। ৩৯. 


কেহ কেহ তেমন অনৃষ্টবাদ মনে না-- অন্ততঃ কার্য্যতঃ মানে না। এরূপ 
মতভেদ হয় কেন?” | 

বৃঙ্গ কহিলেন__“মমতল ক্ষেত্র নিবাসিগণ-সেই ক্ষেত্র মরুভূমিই হউক 
আর সরস উর্কারা ভূমিই হউক--অদৃষ্টধাদী হইয়৷ পড়ে। সমুদ্রোপকুলবামী 
এবং পর্বতধাঁমিগণ সে পরিমাণে অনুষ্টবাদ স্বীকার করে না। 

সমতগ ক্ষেত্রের র্ধাবয়ব একেবারেই তন্নিবামীদিশের নয়নপথে গ্রবেশ 
করিয়া কোথায় কি আছে না! আছেদেখাইয়! দেয়--কেবারে ভাহা- 
দিগের কৌতুহল তৃপ্তি করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রকীর পদার্থ 
আছে, এরূপ বোধ জন্মিতে দেয় না। তাহাদিগের মনে, সকলই স্থির, 
নিশ্চল ও নির্দিষ্ট_এই জ্ঞানের উদ্বেধ এবং দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। এই 
জন্য তাহার! ঘোর অনৃষ্টবাদী হইয়! থাকে । | 

সমুদ্রোপকৃপবামীর! নিত্য নুতন নূতন ব্যাপার অবলোকন করে। 
সমুদ্র বক্ষঃ আজি প্রশান্ত এবং স্ুস্থির, কালি দফেন-বীচিমালা-বিভূষিত 
পরশ্বঃ ঝঞ্চাবাঁযুবিক্ষোভিত ভয়ানক বস্ত। একই প্রকারে একই নিক্নম- 
গ্রনাহে সমস্ত ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে, এরূপ মনোভাব সমুদ্রোপ- 
কুপ্বাদীদগের পক্ষে অসস্ভব। এই জন্য তাহারা অদৃষ্টবাদী হয় না) 
তাহারা পরম্পরবিরোধী নরকুলবিঘ্বধী পিশাচ হক্ষ রাক্ষসাদির প্রভাব 
স্বতই স্বীকার করিয়া থাকে। পার্বতা দেশবাসীর একেবারে আপনা- 
দিগের নিবাসভূমির র্বাবয়ব দেখিতে পায় না। তাহার! সর্বদা বন্ধুর 
এবং কুটিল পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহাদিগের চক্ষে নান! 
স্বানের নান প্রপ্ঠতি, নান! বৃক্ষজাতি, নানা ফল পুষ্প, নানা দীব জন্ক 
সর্বদ' প্রতিভাত হয়, স্থৃতরাং তাহাদিগের মনে ভবিতব্যতার আোতঃ 
সর্বক্ষণ সমান বলিয়া বোধ হয় না। মাশ্ুষী চেষ্টা এ আোতকে সংরুদ্ধ 
মন্দ, বেগবৎ বা বিকৃত করিতে পরে, এপ্রকার সংস্কার জন্মে। এই 
জন্য পর্বতনিবাদীর1| কুত্রাপি ঘোর অদৃষ্টবাদী নহে। বরং তপশ্চরণ 
বারা ঈশ্বরত্ব লাভ হয়, তাহারা এরূপ বিশ্বাসই বিশ্বাসবান হয়।”: 


তি পুপাস্থলি।, 


. অধানয় টির কোঁন কোন মন্ুষাজ্জাতি যে কিরূপে একেস্র- 
বাদী হইয়াও ঈশ্বরের অবতার শ্বীকাঁর করে ন1 এবং ঈশ্বরীপুজায় বঞ্চিত 
থাকে, তথা একান্ত অদৃষ্টবাদপরায়ণ হয়, তাহ! বুঝি'ীম। আবার কোন 
কোন মতাঁবলম্বীর। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব ম্বীকার করিয়াও 
কিরপে তাহার সর্বনিয়স্তৃত্বের অববোধে অসমর্থ হইয়া থাকে, . এবং 
অনৃষ্টবাদ স্বীকার করে না, তাহ1ও বুঝিলাম। আর কোন কোন লোক 
কিরপে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির অনুভব করে এবং কার্ধাতঃ অদৃষ্টবাদ স্বীকার 
করে না, তাহাও বুঝলাম। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়কে ছৈতবাদী 
ও ত্রিদেবপূজক দেখিতে পা। তাহাদিগের দৈতবাদের মূল কি? 
এবং ক্রিদেবপূজাই বা কিরূপে প্রবর্তিত হয় 1ছানিবার অভিলাষ 

হইতেছে ।» 

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন--প্যাহ! কিছু ্রতাক্ষ হয়, তৎসমুদায় লইয়াই 
প্রক্কৃতিপরিবার। মনুষ্য সেই পরিবারের অন্তরিত্ষ্ট এবং সেই পরিবার 
মধ্যে পালিত এবং শিক্ষিত। যদিও আকাশ এবং পৃথিবী_-পিতা এবং - 
মাত। প্রথম শিক্ষার গুরু, অতএব মহাগুরু, তথাপি শিশুশিক্ষায় ভ্রাত| 
ভগিনী গ্রভৃতি জ্রীড়ীসহচরদিগেরও সামান্য এ্রভাব নছে। দিবা, রাত্রি, 
. আলোক, অঙ্ধকার, ্রীম্ম” শীত, প্রভৃতির পরিবর্ত অনেক জ্ঞানের 
মুূল। পৃথিবীর যে সকল দেশ শীতগ্রধান, তথায় তাপ এবং দিবার 
ইঞ্টকারিত1 এবং অন্বস্কার, শৈত্য ও রাত্রির অনিষ্টকারিত! বিশিষ্টরূপেই 
অন্ভৃত হওয়াতে অনেকেই একেবারে স্থূল গ্ৈতবাদ্দিতায় বিশ্বাস করে। 
ক্সনস্তর হুর, হুূর্যযালোজ এবং তজ্জাত ম্প্রনানশক্তি তিনই এক, 
এবং এর একই তিন, এই বোধের পরিস্কটত। সম্পাদিত হইলে ত্রিদেষ. 
ভাল জন্মে ।” 
মধ্যবয়| জিজ্ঞাস! করিণেন “আর্য! এ দ্বৈতবারদী হিদেবগৃমধ 
দিগের মধ্যে কোন কোন" জাতি এক প্রধারে ঈশ্বরীপূজা করে, অপর 
ফোন জাতি সেই পুগায় একান্ত বিমুখ হয়, ইহার হেতুকি?” বৃদ্ধ' 


রাবতী - স্থির উপাদান - সন্মলনেোপায় - প্রীতি । ৪১ 


কহিলেন “উহাদিগের মধ্যে যাহারা বিশিষ্ট-উর্ধরতা ,ষ্পয় দেশে বার্স . 
করে, তাহার) ইশ্বরীপুজাবিষ্নীন হইতে পারে না। কারণ জগৎসবিত। 
হু্য্য স্বকীয় বিশুদ্ধ করঞ্ালঘ্বার। ভগবন্তী জীবজননীকে আলিঙ্গন কর- 
যাই যে জীবের উৎপাদন করিতেছেন, তাহা এ সকল লোকে সা! 
দেখিতে পায়। কিন্তু যে দেশ তেমন উর্ধর নহে, অথবা শীতগ্রাবলো . 
একেবারে শমাসম্পন্তিবিহীন হইয়া থাকে, স্র্যাসম'গম বাতিরেকে([কছুই 
গ্রপব করে না, সে দেশের লোকেরা জীবজননী ঈশ্বরীর আরাধনা 
করিতেও শিখে না।” 

মধ্যবয়! ব্রাঙ্ণ আনন্দোংফুল্লনয়নে ও গদগদস্গরে কহিলেন, “মহাশয় ! 
এই মহ্থাদেশমধো নানা ধর্মভেদ, দর্শনে আমার অস্ত্রঃকরণে যে প্রগাঢ় 
চিন্তার উদয় হইয়াছিল. তাহা আপনার বাক্যাবদীশরবণে তিরোহিত 
হইল। আমি বুঝলাম যে, বিভিন্ধর্্মীবলম্বীরা একদেশবাসী হইলে 
ক্রমশঃ একধর্ম্মীরলম্বী হইতে পারে। আমি ইহাও বুঝলাম যে, সমু- 
দায় ভূমঞ্জগের সারভূত এখং প্রতিরপন্বরূপ যে তৃভাগ, সেই ভৃভাগেই 
সর্বাপেক্ষায় উদারতর ধর্ম সমুৎ্পন্ন হইয়াছে এবং সেই দেশেই সর্ব ধর্ণের 
সামগ্রসাবিধান এবং একতা সম্পাদন হইবে।'” 

রাত্রি গ্রভাত হইল। ব্রাহ্মণের! একটা অর্ণকপোতে আরোহণ করিয়া 
চলিজেন। প্রথমে সাগরদ্লিল কর্দমাক্ত, অনস্তর- আগীত, পরে নীল 
এব* পরিশেষে ঘোর তিমিরবর্ণ দৃষ্ট হইল। চতুর্দিক জলময়। নীচে 
চতুঃপার্খস্থ তরলুমালার উর্ধাভাগে অনস্তাদেবের ফণমগুল কিস্তারিত রছি" 
য়াছে এবং তাহারই নিশ্ব'সানিল বহিতেছে। পৃথিবীর স্থষ্টিই হয় নাই। 
চণ্চক্ষুতে এই পর্যান্ত দেখ! যায়। জ্ঞানচচ্ষুদ্বার দৃষ্টি করিতে পারিলে 
ভগবানের নাভিদেশোখি 5 রক্ষপদ্মাধিষ্টিত চতুর্থ সৃষ্টিকর্তাকে দেখয়া 
স্্িকার্ধা-যে, নিরন্তর চলিছেছে, এই স্ৃতি উজ্জাগহিত থাকে। 

'অর্ণবপোতি নিরন্তর চঞ্ষিল। অনন্তর সন্মথে একটা ওদ্রপদাথ দুষ্ট: 
হইল। দেখিতে দেখিতে উহা হমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিতে লাগেল। পরে: : 


৪২ পুপ্পাপ্তীলি। 


একটা দ্বীপ দেখা গেল, এবং শুত্রপদার্থটা ওঁ দ্বীপমধাস্থ দেবমনির বলিয়া 
বোধ হইল। অর্ণনপোত দ্বারাবতীকুলে- আমিয়। স্থির হইল। তীর্থম! ধা 
নৌকাযোগে নামিতে লাগিলেন। | 

্রাহ্মণদ্বয় দিবারসানে দ্বারাবতীধধামে উত্তীর্ণ হইয়া রুঝ্সিনীদেবীর মন্দিরাঁ- 
 ভিমুখে চলিলেন। মন্দিরটী দ্বীপের মধাস্থলব্তী এবং কোন পর্বতোপরি 
আবস্থিত না হইলেও বিলক্ষণ উঠ্ঠ বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। পথ দুর্গম 
নহে; এমনি প্রশস্ত এবং সহজ যে, মন্ুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! পাঁদ- 
বিক্ষেপ করিলে গমাস্থান প্রাপ্ত হওয়া যার । মন্দিরের সৌন্দ্যযও অতি 
অপূর্ব । প্রথম হইতেই নয়নকে আকর্ষণ কবে, ক্রমে গাঢ়তররূপে অন্ু-: 
ভূত হইয়। নয়নযুগল পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিত থাকে । 

মধ্যলয়! কহিলেন_-“ভগবান বান্দের মানবলীলা-সম্বরণে প্রবৃ্ঠ হইয়া 
বলিয়াছিলেন যে, দ্বারাঁবতী সমুদ্র গ্রস্ত হইঠেন, কেবল রুক্সিণীদেবীর মন্দির 
অবশিষ্ট খাকিবে।” 

বৃদ্ধ কহিলেন--“তাহাই হইয়াছে, দেখিতৈষ্ঠ ; কেবল রুঝিমীদেবীর 
মন্দিরই রহিয়াছে, ছাঁপপান্ন কোটী যদুবংশের আর কোন চিহ্ুই নাই। 
যাহা পূর্বে ছিল না, তাহা পরেও থাকে না। অপর সকলই যায়; 
কিন্তু গুণত্রিতয়সন্সিলকীরিণী মহাদেবী চিরকাল অবস্থিতি. করেন। তিনিই 
ক।মদেবগহ্তি, তিনিই আদা; তিনি থাকিলেই সকল খাকিল।, 
সমুদায় যছুনংশ তীহ।রই কুক্ষিদভূত। মন্দিরমধ্যে ্রবেশপূর্বক দর্শন- 
লাভ কর।” - | 
মধ্যবয়! ত্রাঙ্গণ গ্লিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। করিবামাত্র অতি. 
সুক্নিগ্ধ কৌমুদীগপল তাহার নয়নপথে প্রবেশ করিল, মনোরম পুষ্পমৌরন 
তংহার ঘ্রাণেন্ত্রয় প্ররিতৃপ্ত করিল, অনির্ধচনীয় মধুর কল্ধ্বনি তাহার 
কর্ণকৃহর অমৃত্পিক্ত করিল, এবং অমৃতায়মান মলয়ানিল তাহার সমস্ত 
শরীর শীতল 'ক'রল। তিনি সুপ্ত নুখান্ুভব করত আংত্মবিস্থ তব 
হুইলেন। তিশি ক্রমে ক্রমে দার মাপনাকে পৃথক্ভৃত জ্ঞান করিতে 
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গাঁরিলেন লা। তাঁহার বোধ হইল যেন এ কৌঁমুদীপ্জাল,  পুষ্গুসৌরভ, 
ও কলধ্বনি এবং এ মলয়ানিলের সহিত তিনি স্বয়ং মিলিয়! গিয়াছেন, 
এবং ক্রমশঃ সমস্ত বঙ্গাগুবাপক হইতেছেন) তাহা ছাড়া কিছুই 
নাই, এবং তিনিও কিছু ছাড়া নহেন। ইহইি মুক্তি-_-ইহাই লচ্চিদা- 
ননাস্বরপ। ১ 3 
ক্ষণকাল এইভাবে আছেন, এমত সময়ে মহামুনি মার্কতেয় তাহার 
পাশ্ববর্তী হইলেন, এবং তীছার শিরোদেশে করম্পর্শ করিয়৷ কর্ণকূহরে 
কণ্ছলেন--প্চক্ষুরুন্নীণন করিয়া! মনিরের অভান্তরভাগ অবলোকন কর।” 
ব্যাপদেবের সং্ঞাচক্ষুঃ শ্ক,টিত হইল, অন্তরাত্মার গতি বিরত হইল, অনস্ত 
্্মাণ্ড সংকুচিত হইয়া এ মন্দিরে পরিণত হইল। 
ব্যাদদেব দেখিলেন, তাহার সন্পুথে একটা মহাদেশ। নদী ভূধর বন 
গ্ন্তরাদিপরিব্যাপ্ত ভূমগুলের গরতিরপন্বরূপ এ ভূভাগের নানা স্থানে নানা- 
জাতীয় বিকটাকাঁর নরপণ্ত-বাস করিতেছে। তাহারা কৃষ্কায়, খর্বাবয়ব, . 
কোটরদক্ষুঃ, অবনতনামিক, ও স্থুল-শীর্ঘ--এমন কি পুচ্ছমাত্র বিহীন ঘিভুজ | 
বানরবিশেষ। দেখিতে দেখিতে এ মঙ্তাদেশের পশ্চিমসীমাবর্তী মহাসিদ্ধ 
উত্তীর্ণ হইয়! শুভ্রকাস্তি, দীর্ঘকায়, আয়তলোচন, প্রশস্তললাট, উদ্নতনাস, ও 
ুদীর্ঘ শক্ররাজি-পরিশোভিত মুখমণ্ডল কতকগুলি নরদেব আসিয়। উপস্থিত 
হ্টলেন। তাহাদিগের প্রভাবে & নর-পশুগণ দ্ুন্দর শরীর প্রাপ্ত হইতে 
লাগিল, ধর্মজ্ঞানের উপদেশগ্রহণে সমর্থ হইল, পরম্পর হিংসাদেষাদি-বর্জিত 
হইগা একতা প্রাপ্তির উপযোগী হইয়া! উঠিল। ফলতঃ & মহাদেশের স্থানে 
. স্বানে যে ধর্মৃভিন্নত। ছিল, তাহ। সন্প্রদায়ভেদরূপে--যে জাতিভিন্নত1 ছিল, 
তাহা বর্ণভেদরূপে--ষে ভাষাভিন্নতা ছিল, তাহা! অপত্রতা ভেদরূপে পরিণত 
হইল। আর কিছুদিন এই ভাবে চলিলেই যেন সন্মিলন কার্ধয র্কাতোতাবে 
সম্পন্ন হয়, এমনি হইয়! দীড়াইল। | | ৮ 
এমত সময়ে একজন উদারচেততা রাজপুত | নরদেবকুলে.. আধিছ ত. 
'হইজেন। তিনি সন্মিলনকার্ধয এতদূর হইয়া আপিয়াছে দেখিয়া আর; 
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. কিছুমান বিলঘ সহ করিতে গায়িলেম না। ভিনি প্রতিজ্ঞ করিলেন গা রা 
কোন তি্তাই থাকিতে দিবে না। তাহার আদেশক্রমে মুতিতসুপ্ত 
 ধর্্োপদেই সমূচ, মহধিল গরাক্রাস্ত' অধিরাজবর্গ; এবং তীক্ষণীপম্প্ন 
_ভার্বিকগণ সম্মিলনকার্ধোর ুর্ণতাঁসাধমে ব্রতী হইলেম। উপদেষ্টবর্গের 
 উচ্চৈপ্বর মহাদেশীমা অতিক্রম করিয়া মহাদাগরপরিবটাপ দ্ীপাবলীতে 
এবং গিরিশিখর উল্লজ্ঘন করিয়া অপয্নাপর.বর্ষে গ্রতিধ্বনিত হটতে লাগিল। নু 
আরধিরাজবর্গের পরাক্রমে মহাদেশটা একচ্ছাত্রর অধীন হইয় দৃঢ়গ্ররূপে ৃ 
১ সন্ধদ্ধ হইল। পর্বত কল বিদীর্ণ হইয়া তীহািগের মুর্তি কুক্ষিমধো এবং | 
''্লায়াধলী বক্ষো দেশে ধারণ কারল। তার্কিকদিগের জ্ঞানাগি ভেদ বুদ্ধিব 
সমস্ত উন্ত্রলাল ভশ্মীতৃত করিয়া ফেলিল | ফগ কথা, মাছুষী চেষ্টায় যতদুর | 
(ছইতে পারে, হইল। | 
কিন্তু মাছুষী চেষ্টায় সক কার্যা মম্পর হইবার নহে। কালসহফার- 
 বাসতিয়েকে ফল সুপ হয় ল!। ভেবুদ্ধির প্রকৃত মূল যত দিন উদ্ৃনত ন! 
হয়, ততদিন ম্ূ্ একতা সাধিত হইতে পারে না। নরদেধকুলের মধ্যে 
ং পরম্পর-বিবাদ ও গৃছবিচ্ছেদ দন্সিল। অসহিষুঃ সশ্মিলনকারী দল নির্জিত 
এবং নিব হইলেন। কিন্তু ধাহার বিজয়ী হইলেন, তাহারাও আর সতেঞ্ 
থাকলেন না), | 
সু বেদব্যান দেখিলেন ষে,  নরদেব, বকুলের উভয় দলই সতৃগুণ প্রধান এ. 
গরমনকি গুণের. আশ্রয়) মহাদেণীর মনদিয়ে তাহাদিগেরই আসন 
র্ষোগরি। কিন্ত বিশুদ্ধ সবগুণে ৩ হয় না, এই জন্য তাহারা সম্মিলম* .. 
টা সমাক্রূপে সম্পন্ন করিতে পায়েম নাই তাহাক় তেঙ্জোহীনের ন্যায় 
হইয়া রহিয়াছেন। তি ছাদিগের পুরা য়হিত-গ্ার হইয়া? গিয়াছে 1 
১ তিনি আরও দেখিলেন, চি একটা নরকুল, রখ মহ্থাদেশে লকবপ্রবেশ 
হুইল । উহার সাহু, বীর্যাহান, উএকাগরচিত।, ইহারা মর্াদেশটাকে 
পুনর্ধার একছছত্রের আর্ীন কমি? শাষাচেদ গায় রহিত করিয়া মদিল; 
হয এর ্ এরি টিগাণগরীদেনির। শোড়াসম্পাদন ক্বরিণ, এবং মনুখ্য 





রা সামিলনোগায়! ৪. | 


মাঁজ্েই পরস্পর তুল্লা এই মহাবাকোর পুনঃ পুনঃ উচ্চাচরণছ্ীরা সিন 
সাধনের বন্ধ ফরিল। কিন্ত ইহারা রঙ্গোওণ প্রধান, বিলাস পরায়ণ ও: 
সখাভিলাবী লোক। ইইহাদিগর সমাগমে মহাদেমধো সন্ধ এবং জো. 
গুণের একত্র 'অবস্থানমাত্র হইল--উভয়গুণের সম্থিলনসাধম হইল না । 
ইহাদিগের মধো অতিমগ্লমা্র লেকেই দেবীর মদিরে মাননীয় আসনগ্রাথ র্ 
হইয়। আছ্েন। রি 
 আনন্তর অকুপার উলজ্যন, করিছু। শৌরান্তি পুরুধগণ প্র চন্য 
প্রবিষ্ট হ্টলেন। ইহারা আপিফ়া দেশটাকে ফেবল একচ্ছত্র তগে: 
আনিলেন, এমত নহে) তাহার, সর্বাবয্পব আয়সবদ্ধনে সম্বন্ধ করিতে, 
লাগিলেন। ইহায়। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়! সম্মিলনসাধনের কোন: চেষ্টাই 
করিলেন ন1। কিন্ত ্বার্থসিদ্ধির অভিগ্রায়ে ইহাগগা যে সকল, কারোর, 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপন! হইতেই সশ্মিলন-ব্যাপারের- 
যথেষ্ট সহায়তা হইতে লাগিণ। এ সকল লোক নিতান্ত বার্থপর-_কিন্তু 
নুদূরদর্শী) একান্ত অহষ্কারবিমোহিত-অথচ ভোগ-হখাতিলাধী নহে; 
অপরিমেয় বাহ এবং ঘআত্যন্তরিক_ ধলশালী কিন্ত পরোপকা রবি? 
জ্ঞানচর্চায় উন্মুখ--কিন্ত মুক্তিভজন! করে না। ইহার] থোক্স তযোগুপের ৃ 
আশ্রয়। ইহার! যেমন আসিতেছে ।. মহাদেব মন্দির মধ. একজনও. 
একটী সম্ত্রম কুচক আসনগ্রাপ্র হইতেছে না। 
_ বেদব্যাস এইকপে সত্ব, রজঃ তমঃ. জিবিধ, গুণের লমাগম দেখিলেন। 
কিন্ত এ গুগত্রয়ের ম মিথনচিহ্ন. কিছুই. স্পট দেখিতে (পাইলেন না 
গুপত্রয়ের প্রন্থিরূপন্বরূপ জনসমৃক্থ প্রম্পর পৃথক্হৃত হাই হি এই 
রূপ দেখিয়! তিনি একান্ত বিশ্মিত এবং, ক্ষ হইলেন।- সি 
রি এমত সময়ে মন্ধিরাধিষঠা্রী মহাবীর, মুখমণলে আগৌফিক, মেরা 
দেখা দিল? তাহার. তনয় হইতে: 'শতধায়ে. প্রজ্রুত" হইয়া, গরু 
জল্িল,।. মহাদেশটা ৪. সমুজে পরিবাথ হইয়া গেজ. যেদব্যাদ দেখিলে 
বক্ক! বি শির এই তিন, জল সেই রসে ভানমাঁন হইয়া আছেন,...এরং] 
খুন। পুনঃ যেই শী গান করিতেছেম।:. 








৪৬. পুষ্পাঞ্জলি | 


হঠাৎ তরবিপ্রমরূপ দু রা । মহাঁদেশটা যথার্থই পুণ্য ক্ষেত্র, কর্সক্ষে্র 
ধর্ষণে উদিত হইয়। উঠি 

মার্কপ্ডেয় কহিলেন--*সাধু বেদব্যান! সাধু! তুমি শ্বচঙ্গে মাতৃরূপা 
মহামায়। বক্ষময়ীর দর্শনপাভ করিললে-তমি আপন মনোতীষ্সিসি 
দেখিলে ।” 


অষ্টম অধ্যায়। 


ুপ্ততীর্থ__হৰি স্তঘধীপ-_কুমারদবীপ--দে বমূর্তির র 
 ভাৎপর্যয__আচারভেদের নিদান। 


পর র দিন প্রতাষে াঙ্পর পোতার হইয়া চলিলেন। মুহূর্তমধো স্থল 
বআদৃশ্া এবং চতুর্দিক, জলময় হইল। ' পূর্বদিন সমুদ্রমূর্তি যেরূপ দেখিয়া. 
ছিলেন, আজিও সেইরূপ দেখিলেন। প্রথমে মনেই আপীত, পরে নীল, 
'অনস্বর ঘৌরতিমির বর্ণ--সেই কুগুলীভূত অনস্তদেহ, উর্ধে সেই বিস্তারিত 
ফণমণ্ডল।. বিশেষ কোন গ্রভেদ লক্ষিত হইল না। কিন্ত তাহা ন! 
এইলেও এই যেন প্রথম দেখিলেন, বোধ হইতে লাগিল। | 
ফোন কোন. পদার্থ গতিনিয়তই অভিনবন্ধপ ধারণ করিয়া, চিত্তের 
জ্ঞাকর্ষণ করে--মনোতুস্তক্ষে যেন প্রফুল্ল গুপারাছিং পরিশোভিত উদ্যাঁন 
মধ্যে বিচরণ করিতে দেয়।- বীণা বিচিত্র বাদন, জরীড়াশীল শিশুর অঙ্গ, 
লী, রি্ববাদিনীর মুখম গুল, পার্কাতীয় নিরব র্ণীর গ্মন--ইহারা মিরস্তরই 
অভিনব পে মনোহারী। অপর. কতকণুলি পদার্থে নিতা নৃতণন্ের 
উপল না হইলেও মল মুগ্ধ হইয়া থাকে |. সরোজধখারত তঙগের: ন্যায় 
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মনো তাহাতে স্থগিত, স্তত্তিত, ও বিলীন হইয়া! যায়। ভেরীরব, সপ্ত 
শিশুর মুখমণ্ডল, রামিনীর প্রীতিবিস্কারিত নয়ন, এবং স্থির সমুদ্র বক্ষ, 
ইহারা নবতাশৃপ্ত গরীরতাগুণে মনোমোহন করে।' ব্রাহ্মণের! যে সময়ে 
যাইতে ছিলেন, তৎকালে মাধবপ্রিয়। অনস্তশায়ী ভগবানের গতি গিতি- 
্রধু্ স্থির দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন । 
* পোত চলিতেছে--নিরস্তর চলিতেছে।, এক দিবারাত্রি-ছুই দিবা- 
রাত্রি--তিন দিবার্যত্রি গেল1 চতুর্থদিন সন্ধ্যার সমায় পূর্বদিকে একটি 
ুদ্বর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হইল। গুনা যায়, সমুদ্র হইতেই চক্রের উৎপাত্ত। একি 
তাহাই হইতেছে? কিন্ত চন্দ্রকলাত উর্দাকাশে বিরাজ করিতেছে। 
দেখিতে দেখিতে এ শুত্রপদার্থটী ক্রমে জলরাশি হইতে উখিত হইতে 
লাগিল। উহা! চক্র নয়--সৌধশ্রেণী- বিরাজিত মহাসমৃদ্ধিশালী নগর-.. 
উহ্াই বোস্বাই | সাংযাত্রি কবর্গ পোত হইতে অবতীর্ণ হইলেন। 
্া্গণদ্ধন্ন বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিয়াই আর একখানি কষুত্রতর 
তরণী লইয়! ক্রোশ কতিপয় মাত্র গমনপুর্ধক একটী সংকীর্ণ হীপে 
নামিলেনন। |  শ. 
দৃদ্ধ কহিলেন--“এই স্থানটার নাম হন্তিত্বীপা। এট পূর্বো অতি ৃ 
গ্রদিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। এক্ষণে সে তীর্থ লুণ্ত হইয়াছে, এবং ইহার 
প্রায় সর্ধনস্থল বনময় হয়! রহিয়াছে। কোথাও মন্গুযোর শব গুনা 
যায় ন!। নিরন্তর বিল্লীরবের সহিত বাযুর নিস্বন এবং সমুদ্র লহরীর গভীর 
তর ধ্বনি গঙ্সিলিত হইয়! কুকুর পুর্ণ করিতেছে” | 
এই বলিতে বলিতে তাহার একটা পর্ধতগুহার বারে উপস্থিত হই ৰ 
লেন। গুহাটা কত্রিম_-একটী প্রকাণ্ড পাষাণ কাটিয়া নির্শিত। উহা 
তিনটী গ্রকোষ্ঠ। | 
প্রথম প্রকোষ্ঠে একটা প্রকাও পাধাণমৃষ্তি। ুর্ধিটা জিশিরষ-এ 
চতুর-সমহিত। রর 
বুদ্ধ কহিলেন--* শিযপকার কেমম নৈপুণ্য সহকারে সবরজত্তমঃ স্রগ | 


৪৮. পুষ্পাঞ্চলি। | 
গুণত্রয়ের সম্মিণনজাত মূর্তির স্থা্ট করিয়াছে । মধ্য মুখটি ব্রহ্মার, তাঁহার 
ক্ষিণে এবং বামে বিষণ এবং শিবের মুখ। 

মধাবয় জিজ্ঞাসা করিলেম-₹"' হাত চারিটার অধিক নাই কেন?» 

রৃন্ধ উত্তর করিলেন--'বিশ্বরূপ, ভগবানের কোটি কোটি মুখ ও 
কোটি কোটিচ্ভ্ত। কিন্ত মহযোঃর যেরপ বুদ্ধি, তাহাতে ভগবানকে মুন্তি 
মান করিয়া, দেখাইতে হুইলে চারি হস্ত সমনিত করিয়াই দেখাইতে হয়। 
মনুবাধুদ্ধিতে ভগবান আকাশ, কাল, জ্ঞান, এবং জীবনের আধার 
রলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন। এই জগ্ত তাহাকে *ঙ্খ-চক্র গদা-গদ ধারী 
চতুতূ'জরূগী করিয়াই প্রকাশিত করিয়া থাকে, 

ব্রাহ্মণের! মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গ্রবেধ করিলেন। সেখানে তিনটা 
গাষাণময়মূর্তি দুষ্ট হইল। একটা শিবের) একটা পার্ধতীর এবং একটা 
'কামদেবের। | 
বুদ্ধ কহিলেন-_-* এ স্থলে কামদেনরূপী গাঢ়তম-প্রেম শিবরূগী 
পুরুষকে পার্বতীন্ূপা 'প্লকুতির সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে সম্বদ্ধ করিতেছেন । 
ত্রিগুণময় পুরুম হইতেই স্থাষ্টি হয় না। হৃষ্টি কার্ধোর এই দ্বিতীয় 
প্রকরণ। * 

্রাহ্মণেরা গুহার তৃতীয় প্রকোঠ্ে গ্রবেশ করিলেন। তথায় 
পাষাণময় অর্ধনারীশ্বর মষ্িভাহার দক্ষিণে গণেশ, বামে লক্মীসেবিত 
কার্তিকেয়। | 

বুদ্ধ কছিলেন---“ গ্রকৃতি এবং পুরুষের--শক্তি এবং শিবের-_ গতি 
এবং জড়ের-সম্মিপন সাধন হইয়া সৃষ্টি কার্য; সম্পন্ন হইয়াছে। শিল্প- 
কার গণেশরপী বঙ্ধাকে, স্থুলদেহ, পণুমুখ এবং লহ্বোদর করিয়! তিনি 
বে সর্কাশ্পৃঞ্য, ভক্ষগ্রহণের অধিষ্ঠাতা তাহা কেমন সুম্পষ্ট প্রদর্শন 
করিয়াছেন! কার্তিকের মূর্তিকেও সুন্মরীমেবিত,. অঙ্ষসৌ্ঠবসম্পন্ন এবং 
বিক্রমশালী যুদ্ধ বিশ রদরূপে মুর্তিমান করিয়। তিনি যে স্ত্রীনং র্াধিষ্ঠাতা ৃ 
বু তাহাও কেমন মূর্তিমান করিয়াছেন ।--বাস্তবিক শদনপকিসম্পর 


ইন্দ্র--শিব |: ৪৯ - 


জড়ের গ্রথমক্জাত ধর্ধ ভক্ষ্যগ্রহণ, এবং দ্বিশীয়জাতধর্ম দাম্পত্য। এই জন্ত 
গণেশ এবং কান্তিকেয় হরগৌরীর সন্তান 1, ূ | 

এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ এ প্রকোষ্ঠেন প্রান্ত ভাগে গমন করিলেন, 
এবং তথায় অপর একটী পাষাণ মূর্তির গ্রতি অগগুলি নির্দেশপুর্নক 
কহিলেন--* স্থষ্রকার্য্য দেখিলে, এক্ষণে সংহারকার্যা কেমন স্থকৌশলে 
মুর্তিমৎ হইয়াছে, দেখ। রুদ্ররূগী মহাদেত যাজ্ঞাপণীত পরিতাগ | 
করিয়া অস্থিমালা ভূঘণ করিয়াছেন, যে হস্তে বরদান ছিল, তাহ শৃঙ্গ 
ধারণ করিয়াছে; ষে ত্রিশুলের 'অগ্রভাগে ত্রিলোক স্থাপিত ছিল, তাহ! 
ধরু ভ্ইয়৷ থড়ীরূপ হইয়াছে; যে হাস্তে অভয়দান ছিল, তা ত্রিপুরা- 
নুরের কেশে বদ্দমুষ্ি হইয়াছে। ত্রিপুববধ হইতেছে, সত্বরক্ষশ্তামো- 
গুণের সম্মিলন ভঙ্গ হইতেছে। বার্দকা মূর্তিই প্রচণ্ড মহাকাল 
মুর্তি।৮- 

ব্রাহ্মণের! গুহা মমস্ত অভান্তরটাতে পর্যাটন করিলেন। সর্বাস্থলে 
ভিত্তির মর্বাবয়ন উত্কীর্ণ দেবদেবীর মূর্ত দ্বারা পরিপূর্ণ । এ সনুদায় 
আবার একখানি মাত্র কঠিন কৃষ্ণপ্রস্তর কাটিয়া প্রস্বত। তরাঙ্গণের! এ 
গুহ[ম.ধাই রাত্রিষাপন করিলেন। ্‌ 

তাহার! পরদ্দন আর একটা দ্বীপে গমণ করিলেন, ইহার নাম 
»কুম রদ্বীণ। ও দ্বীপটাও একটী কৃষ্চপাষাণসম্ভৃত-পর্বতময়। ভাহাতে 
ভিগ্টী ভিন্ন ভিয় গুহ! গ্রস্তত হইয়াছে। একটাতে ধ্যানস্থ বু্দদেবের 
মূর্তি, অপরটাতে শচীনহ ইন্দ্রদেবের মুষ্তি, তৃতীরটাতে গৌরীসহ মহা" 
দেবের মুত্তি। | 

বুদ্ধ একে একে শর তিনটা গুলাপ্রদর্শন করিয়া সর্বাপেক্ষায় প্রশস্ত 
বুদ্দদবের গুহাতে গ্রাত্যাগমনপুর্নাক কঠিলেন--“ এই গুহাত্রয়ে সৃষ্টি 
ও পালন নত্বস্বীয় ঘাবতীয় ব্যাপার মৃর্তিষৎ রহিয়াছে। প্রথম গুহায় 
মৈববাহন ইন্্, বিছয়িভ শচীসঙ্ক হয়! জতীর্ষণগ্থারাঁ শসাসম্পত্তির 
উপায়বিধান করিতেছেন । ঘ্িতীগ গুহায় শপ্সংককৃত মহাদেন। শ্রশদীধ্য 


৫5. 0. পুষ্পাঙ্জলি। 


 বাপারসণঞ্ত সম্পন্ন করিয়। যৌগিনীরূপা চতুষ্টিকলাঝ্মিক! /বিদা| কর্তুক 
পরিবৃত হয়! আছেন। এই তৃতীপন গুহায় বুদ্ধদেব অন্তরার! 
স্টর চরম ফল উপনন্ধ করিয়া শ্বঁঘং জ্ঞানাননদ দয়াময় হইয়াছেন।” 
র মধাবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন _পপালনকার্ধ্যপ্রদর্শনার্থ ভগবান ব্ষর 
কোন মূর্তি স্থাপিত হয় নাই কেন ?,+. বুদ্ধ উত্তর করিলেন__« এই 
শৈবগ্রধান দেশে বিষ, কার্তিকেয়ের আকারেই সম্পৃজিত হয়েন। 
এখানে কার্তিকেযদেবকে সাক্ষাৎ জঙ্গীসেবিত করিয়া মির্পাণ করে, 
তাহাকে শোভমান ময়ুরপৃষ্ঠে অধিরূঢ় করিযাই নিবৃত্ত হয় না। ষড়ানন 
রূপেও মূর্তমান করে না। ষড়ানন, কার্ত্িকেয় দেবের 'আধাভ্বিকরূপ-£ 
এ রূপে কৃতি-মূলক এবং কতি-সমর্থ কামক্রোধাদি ছয়টা মনোভাব কার্ডি- 
কেয়ের ছয়টি শীর্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাঁকে।* 

এই সকল কথা ধলিতে বলিতে বুদ্ধ গুহাপ্রাচীরস্থিত একটী খোদ- 
কতার প্রতি অনলি নির্দেশপুর্বক কহিলেন_-*ত& থোদকগায় কি 
দেখিছে পাও, মনোযোগপুর্বক দেখ 1» মধ্যবয়া ততপ্রতি অবলোকন 
করিয়া! বলিলেন «যেন একখানি অর্ণবপোত সমুদ্র হইতে আসিয়াছে, 
পোতোপরি কতকগুলি £লাক দণ্ডায়মান হস্ত ওাসারণপূর্ধক যেন কূলে 
অবতীণ হইবার নিমিত্ত প্রীর্থনা করিতেছে, এবং তীরস্থ একজন পুরুষ 
তাহাদগকে অভয়প্রদান করিয়া যেন অনুমতি প্রদান করিতেছেন। 
আগন্তকদিগের শিরোদেশে যে গ্রকার দীর্ঘ উফীয এবং অন্ঠান্ত অঙ্গে 
যে প্রকার পরিধেয় তাহীতে অনুমান হয় তাহার! এতদেশবাসী নছে। 
ভীরাবন্থিত পুরুষের ও মুণ্ডিতমুণ্ড এবং একমাত্র বস্তাচ্ছাদন দেখিয়া! বোধ 
তিনি একজন বৌদ্ধ যাক বাযতি হইবেন ও ৃ 

বৃদ্ধকহিপ্ন_-'“ইহাই মহাসমৃদ্ধিশাপী এ বোগ্বাই নগরীর পূর্ব ব্যাপার 
--উহার আন্ুপুর্নেক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ কর -. | 

« হিমাচলের উত্তরে উত্তরকুরুদেশ, তাহার উত্তবে ইরিবর্ষ, তাহার 
উন্তরে মেরু-পর্বত। মেরুপর্ন্ন্তের রি [পশ্চিম শে একটা মনোরম 


আচারভেদের নিদান। ৫১ 


ফ্োণিভূনি। সতা যুগের প্রারস্তে & পণিভ্ূমিতে একটু নরদেব 
গোঠীর আবাঁগ ছিল। তাহার পাশুপালা এবং কৃষি উভয় কার্ধ্য দ্বারাই... 
' জবিকা নির্বাহ করিত। ক্রমে এ গোঠীয় লোকের সংখা। অতাধিক 
হইয়া উঠিল এনং তাহার! 'এক 'এক দল হইয়া পৈতৃক আবাস পরি- 
ত্যাগপুর্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। প্রথম দল উত্তর পশ্চিমাদা 
ইইয়৷ বন্থকাল গমনপুর্বক রোমকখণ্ডে প্রবেশ করিল। দ্বিতীয় দল 
পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া! গাশস্ত মধাদেশ অধিকার করিল। তৃতীয় 
দল তাহাদিগেরই দক্ষিণ ভাগে গমন করিয়া মধাদেশের সন্নিহিত আর্য 
ভূমিতে উপস্থিত হুইল । এই সকল ও্পনিবেশিক দল বাহির হইয়। 
আসিলে তাহাদিগের পৈতৃকস্থাননিবাসীর! স্বপ্ন সঙ্থাক এবং ক্ষীণবীর্ধা 
হইল এবং মেরু পর্বতের পূর্ব দক্ষিণ সীমানিবানী দৈত্যদিগের কর্তৃক 
নিগীড়িত হইয়া একে গারে বিনষ্ট অথবা স্থানভরষ্ট হইয়া গেল। 

“যাহ! হউক, উল্লিখিত তিনটা ওঁপনিবেশিক দলের মধো যাহারা 
মধাদেশে গমন করিয়াছিল, তাহার] নিতান্ত বিশুষ্ক, পর্বতময় এবং মরু, 
সমাকীর্ণ স্থান পাইয়াছিল। আর্ধা ভূমিটী তদপেক্ষায় সন্বীর্ণ-উহ! প্রা 
চতুঃপার্থে পর্কাতবেষ্টিত একটা দ্রোণিদেশ মাত্র। উহা! সজল এবং কৃষি- 
কার্ষোর অতুযপযোগী। তৃতীয় ওপনিবেশিক দগ এন্থানে সম্থষ্ট হইয়া 
থা(কিল এবং ধনে জনে বৃ পাইতে লাগিল। তাহার! জ্ঞানচ্চীয় উন্মুখ 
হইপ্প এবং 'অনেকানেক প্রাকৃতিক তথা অবগত হইয়া উঠিল। 

মধাদেশাধিকারী দ্বিতীয় ওপনিবেশিক দল তেমন উত্তম বাসস্থান পায় 
নাই। তাহাদিগের . আবাঁসভূমির উত্তর এবং পশ্চিম দিক পর্ধতদীর! 
দংরক্ষিত ছিল না। তাহাদরিগের তুমিও স্থানে স্থানে নিতান্ত অনূর্বার ছিল। 
অতএব মধ্যদেশবাসীর! ক্রমে ক্রমে আর্ধাদেশবাসীদিগের হইতে ভিন্ন- 
গ্রকৃতিক হইতে লাগিল। তাহাদিগের শ্বচেষ্টা এবং স্বাবলস্থবন অধিক 
ইল-_কিন্তু শান্তি ও সস্তোষের ভাগ অন্ন হইল। তাহাদিগের ধীশক্কি 
ট:তুল্িত হইন--কিন্ত বিষয়জ্ঞ।ন নান হইয়া খাকিল। উভয়েই ূর্র্বাবধি 


৫২, পুষ্পাঁঞ্লি। 


অগ্রিদেবের পুজ। করিত--এখনও তাভাঁই করিতে লাগিল। কিন্তু মধা- 
দেশবাণীর! ক্রমে ক্রমে ঘোর দ্বৈতবাদী হষ্য়া উঠিল। তাহাদিগের চক্ষে 
পৃথিনী সফপরাক্তমশীলী দেবভাদয়ের রণক্ষেত্রস্বকপে প্রতীয়মান হইল । 

: উভয়েই পিতৃভূমি পরিহাাগ কবিয়! ক্রমে ক্রমে স্বশ স্থানে বাঁ 
করিয়াছিল । "অতএব উভয়েরই মনে, একছ্বান হইতে আসিতেছি, অপর 
একগ্রানে যাইব, পুরুষান্থ রুমে এই গ্রাকার চিন্তা দুড়ীভূত হইস়া, পূর্বজন্ম 
এবং পরদগ্ম জ্ঞানের বীক্প সঞ্চরিত করিয়। দিয়াছিল। ক্রমে এ বীর্জ 
অঙ্ক,রিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আর্য্যদেশবাযীদিগের মনে' ধেরপ মধাদেশ- 
বাঁদীদিগের অন্তরঃকরণে উহা সেরূপ রুপ ধারণ করিল না। মধাদেশীয়ের 
গ্রাকৃতিকতত্ববিমূ ; অতএব মনে করিল যে, নরগণ প্রেতত্ববিমোচনের 
পর সশরীরেই স্বর্গনরকার্দি ভোগকরে। আর্ধাদেশীয়েরা জানিত যে, 
পাঞ্চভৌতিক শরীর কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উহা মুত্র পর 
পঞ্চভূতে বিলীন হইয়। কালবশে অন্তান্য প্রাণি শরীরেও সংশ্লিষ্ট হইতে 
পারে। এই মতভেদনিবন্ধন 'আচারডেদ ঘটিল। মধ্যদেশবামীর! মুতদেহকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহা! সমাহিত করিতে লাগিল । আর্ধাবাসীর! 
দাহাদি দ্বারা শব বিনষ্ট করিত। এই আচারভেদ হইতে আবার বুদ্ধিবৃত্তির 
প্রথালী ও ভিন্ন হইল । আরধ্্যবালীর! পাঞ্চভৌতিক শরীরের নিতান্ত নশ্বরত্ব 


উপলব্ধ করিয়া পরকালে স্ধছুঃখভোগক্ষম হুক শরীরের ছিন্তনে প্রবৃত্ত 


দু 


হইয়া] অধ্যায্ববাদ গ্রহণে উন্মুখ হইলেন। মধাদেশবাপীর! কি প্রকারে স্ৃল- 


& শরী+ চিররাল মবিনষ্ট থাকিতে পারে, তাহারই অনুসন্ধানে গরবৃত্ত হইল।। 
এ. ইভোমধা উভয় কুলই ধনে জান সম্বদ্ধিত ইয়া নুতন নৃতন স্থান 

: র্বি্ারার্থে চেষ্টা করিতে লাগিল। তুমুল জ্ঞাতিবিরোধ বাধিদ্1 গেল। 

৫ এত বিদ্বেষ জখ্িগ যে, একের মতে যাহা পাপ, অপরের মতে তাহাই 
: পুণ্য একের মতে যাহ উপাসা, মপরের মতে তাহাই অবজ্ঞেয়-- একের 


দৈনতা অপরের অস্থুর, বলিয়া! গণ্য হইল। ধধ্মধুদ্ধে পৃথিবী অনেকবার . 
নরশোণিতে ক্গাতা হইয়াছেন ।. কিন্তু & জঞাতিবিরোধে যেরূপ হইয়াছিলেন 


০, আঙ্ছত 


বিলুপ্ত তীর্ঘ। . ৫৩ 


-সেরপ আর কদাপি হয়েন নাই। ক্রমে ক্রমে বিরোধী উভয় দল পৃথক.ভৃত 
হইতে লাগিল । এক দল পরাপ্িতপ্রায় হইকক পূর্বাতিযুখে আগ 


অপর দল পশ্চিমাভিমুখে অপসারিত হইল। 
কিছু কাল পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে অতি মহাবল পরাক্রান্ত 


আর একটা জাতীয় লোক আসিয়! মধাদেশবাসীদিগকে সবলে আক্রমণ 


করিল। মধ্াদেশবাসীরা সে আক্রমণ সহা করিতে পারিল না। যেমন 
গ্রচণ্ড ঝঞ্চাবায়ুর আঘাতে গগনম্পর্শী মহীরুছ সমূলে উৎপাটিত হুইয়া ভূতল- 
শাযী হয়, জীহারাও সেইরূপে উন্মুণিত হইল। যেন সেই মহীরুহের পত্র 


 বিটপ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন এবং বায়ুতাড়িত হইয়া! বিদুরে বিক্ষিপ্ হয়, তেমনি 


মধ্যদেশীয় কতকগুলি পোক সমুগ্্পারবর্তী এই দেশে আলিয়া পড়িল । 

তাহা্দিগেরই আগমনব্যাপার ত পাষাণ ফলকে ক্ষোদিত রহিয়াছে।, 
আগস্তকেরা তাৎকালিক বৌদ্ধরাজার নিকটে আবাস স্থানপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
ভিক্ষ। চাছিলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে এ দ্বীপে বাশ করিতে 
দেন। তাহ! হইতেই বোম্বাই নগরের হ্ত্রপাত হয়। 

নগরাধিবামীর! এক্ষণে পারমিক নামে খাত। উহার দ্বৈত্তবাদী-. 
কিন্তু ঈশ্বরীপুজ বিহীন ; অগ্নিদেবসেবী--কিন্ত স্থষ্টিবিদ্বেষী; জানর্চারীজ 
--কিন্ত শ্রীতিবর্জিত ; উৎসাহশীল-মথচ প্রভাবততী বিহীন; ৪৮০০৪ - 
পরায়ণ--কিন্তু সহিষুতাপরাসুখ । | 

ইহাদিগের সন্লিধানে তীর্থগণ বিলুপ্তপ্রত হইয়া আছে। কিন্তুষে 
ধর্ঘত্রান দেশের অস্থীভূত পাবাণে ক্ষোদিত হইয়াছে, তাহা কক্পঃস্েও বিলুখ 
হইবার নহে। তীর্গণ আবার জাগরিত হইবে--মাবার নুক্তন স্থষ্টি হইবে |; 


নবম অধ্যার়। 





কঙ্কন_-করালী--সঞ্জীবনী-_সহিষ্ঠত1। 


ব্রাঙ্গণের। বোষ্ধাই হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা যে পরে 
চলিলেন, তাহার পশ্চিমদ্িকে সমুদ্র, পূর্বদিকে পর্বতমালা । পৃথিবীর 
সর্ববাপেক্ষায় গ্রধান দুইটি পদার্থ দুই দ্নিকে। পশ্চিমাভিমুখে দৃষ্টি করলে 
আকাশনগুল ক্রমে অবনত হইয়! সমুদ্র জল স্পর্শ করিয়া আছে বোঁধ- ছয়। 
পূর্বদিকে দৃষ্টি করিলে পর্বতশৃঙ্দ আকাশমার্গ ভেদ করিতে যাইতেছে, 
দেখ! যায়। 

বুদ্ধ কহিলেন--"পুর্বকালে সমুদ্র এই পর্বতের পাদমূল হইতে এতদুরে : 
'সবস্থিত ছিল না। এখন যে প্রকার প্রশান্ত মৃত্তি ধারণ করিয়া! আছে, - 
তখন সম্বদ্রের এমন মৃর্তিও ছিল না; প্রচণ্ড তরঙ্গনিচয়ছার1 নিরস্তর 
পর্বতকে অ'হত করিত--যেন উহাকে ভগ্ন এবং উল্লজ্ঘন করিয়া সমুদায় 
প্লাবিত এবং আত্মসাৎ করিবে। সেই সময়ে ভগথান পরগুরাম এই 
পর্ধতোপরি তপশ্চরণ করিতেছিলেন। তপস্যা সমাপন হইলে ভগবান 
সমুদ্রকে প্র অহিতাচরণ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। * সমুদ্র তাহার 
নিবারণ অগ্রাহা করে। ভগবান ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সমুদ্রের প্রতি আপন 
ক্কুঠার নিক্ষেপ করিলেন। কুঠার আকাশমার্গ গ্রদীপ্ত করিয়া আসিতে 
লাগিল। সযুদ্র তখন মহাভয়ে ভীত হইয়। ক্রমশঃ পশ্ঢান্বস্তী হইতে লাঁগিল। 


কঙ্কন দেশ ৫৫ 


কুঠার যেখানে ভূতল স্পর্শ করিল, সমুদ্র তদবধি তাঁহার ঝহির্তগে থাকিল 
--আর পর্বতের নিকটতরগামী হইতে পারিল না। এঁ দেখ, ভগবানের 
নিক্ষিপ্ত পর পৃথিবী ভেদ কর়িয়। রহিয়াছে, এবং সমুদ্র সফেন বীচিমাল। 
বারা অদ্াপি এ পরশ্তর পৃক্না' করিতেছে।* মধাবয়। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের অঙ্ুলি- 
নির্দেশানুসারে দৃষ্টিপাত করিয়া পশ্চিমভাগে একটা অতি প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড 
দেখিতে পাইলেন। 

বৃদ্ধ কহিলেন--“উহাই ভগবানের কুঠার--কলিমাহাক্মো পাফাণময় 
হইয়া রহিয়াছে । যখন উঠ! বিক্ষিপ্ত হয় তখন এই পর্বতর শিরোদেশে 
ভগবানের ক্রোধাগ্রিশিখ। দৃষ্ট হইয়াছিল--পৃথিবী প্রকম্পিত! হইয়াছিলেন-_ 
সমুদ্র ভয়ব্যাকুল হইয়। বিলোড়িত হইয়াছিল এবং বাস্ুুকি শীর্ষ এবং কুষ্ঠ 
পর্যান্ত উন্নমিত হইয়াছিল । 

“অনন্তর পরশুরাম অন্ত তীর্থে গমন করিলেন। নানাস্থানে বু 
তগমশ্চরণপুর্্বক এখানে প্রত্যাগমন করিয়! দেখিলেন, দেশটি নানা উপজীব্য 
বৃক্ষলতাদিপরিবাপ্ত হইয়৷ বিষিধ পশুর এবং পশুহিংসাপরায়ণ পার্ধতীয় 
জাতিদিগের আবাসতৃমি হইয়াছে । দেশে ব্রাঙ্গণ সঞ্চার করাইবার ইচ্ছা 
হইল। 

“ভগবান পর্বতোপরি অবস্থিত হইয়া তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন 
--এমত সময়ে একটী অর্ণবষান সমুদ্রতরঙ্গাহত হইয়। জলমগ্র হইল এবং 
নয়টি সুন্দর নরশরীর কুলে সংলগ্ন হইল। পরগুরাম তাহাদিগকে লইয়া 
সপ্তীবনী শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ব্রাঙ্গণত্ব প্রদান পূর্বক এই দেশে 
স্থাপন করিয়। গেলেন। ্ 

“উ নয় জনের বংশ হইতে মহাঁরাষ্্রীয় নবকুল ব্রাহ্ষণ। ইহার শান্্া- 
লোচনাতৎপর, পরম শিবপরায়ণ এবং ছুংখসহন শীল ।” ... 

এই “বলির! বৃদ্ধ বাঁমভাগস্থ পর্বতাঁভিমুখে গমন করিয়া সত্বরে একটী . 
মহারাইীয় গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। | 

্রাঙ্মণেরা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, 'অনেকগুণি স্ত্রী পুরুষ? 
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: একটা প্রশস্ত বটবৃক্ষতলে বসিয়। যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। 
 গ্তাহাদিগের কথা বার্তায় বোধ হইল, তাহারা সকলেই যেন কি একটা 
মহাকরেশে ক্রিষ্ট, এবং তজ্জনা নিতান্ত উদ্বিগ্রমন! হইয়া আছে। কাহারও 
ক্রোধ, কাহার একান্ত বিরক্তি, কাহার বা নিতান্ত নৈরাশ ইতাদি 
কষ্টকর ভাব সমস্ত সকলের মুখাবয়বে প্রতীয়মান হইল। একজন 
আর একজনকে বাঁলল, “যাহ! হউক, আর এখানে থাক যায় না। 
সমস্ত মংবৎমর শীত রৌদ্র ও বর্ষার ক্লেশ সহ্য করিয়া যাহ! কিছু 
উৎপন্ন কর! যায়, এতদিন তাহার বার আন! পরিমাণ লইণ্ত -এবারে 
শুনিতেছি সমুদায়ই লইবে?* অপর বাক্তি কহিল “আমার ত শরীর 
অক্ষম হইয়াছে, পথ চলিবার শক্তি নাই, আমাকে কাজে কাজেই 
থাকিতে হইবে। কিন্তু এই দারুণ ক্লেশ অধিক কাল সহা করিতে 
হইবে না। শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিয়া! যুড়াইতে পাইব।৮ আর একজন 
বলিল, গ্যাইবার কি স্থল আছে? সর্ধত্রই এইরূপ হইয়াছে; যেখানে 
যাইব, ইহাদিগের করাল কবল অতিক্রম করিবার যে। নাই।”৮ এই 
রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে মভাত্থ সকলেই নিন্তন্ধ হইল। 
অশ্বপৃষ্ঠারোহী, ত্রিপুঞ্জ ধারী, পুস্বকৈককক্ষ একজন আগুন্কের গ্রতি দৃষ্টি 
করিল, এবং তিনি সমীপদ্থ হইলে সসন্ত্রমে গাত্রোথান করিয়! অভি- 
বাদন করিল। 

আগন্তক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ রি সভাঁমধাবন্থী একটি উচ্চ 
শিলাসনে গিয়া! বদিলেন, এবং নমস্কারপূর্বক পুস্তক খুলিয়৷ অতিমৃদু 
র্দশ্বরে ্লগকাল পাঠ করিলেম। শোতৃবর্গ নিষ্পন্নভাবে রহিল। অন 
স্তর তিনি পুস্তক. হইতে মুখ তুলিয়! এ ভাষায় কহিতে লাগি- 
লেন। 

« আমর! সহাপর্বতনিবানী। আমর! মহাতপাঁঃ ভগবান পরণুরাম। 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত, আমর! পরমযোগী মহাদেবের সেবক। সঙ 
আমাদিগের আবস্বান, 'তপস্য/ আমাদিগের কর্ম, যোগ আমাদিগের 
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অনলগ্ব। সহা, তপপা, এবং যোগাভাস তিনই এক পদার্থ। তিনেই 
ক্লেশ স্বীকার কর। বুঝায়। আমরা ক্লেশস্বীকার ভীত হইতে পারি 
না। সহাবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না; তপশ্চারী হইয়া! বিলাসকামী 
হইব না) যোগাবলম্বী হইয়া! যোগন্রষ্ট হইব ন| | 

“কষ্ট স্বীকার সর্ব ধর্মের মূল ধর্শ। সহিষতা সকল শক্কির 
প্রধানাশকি। যে ক্রেশস্বীকার করিতে পাবে, তাহার অসাধা কিছুই 
থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির'তপন্বী, এই জন্ত মহাশক্তি ভগবতী 
তাহার চির-সঙ্গিনী। 

“ যামচন্দ্র চতুর্দাশ বর্ষ বনবাসকেশ শ্বীকারকরিয়াছিলেন। তিনি 
সিলোঁকবিগর়ী, গ্বীপমিবাসী, পরস্বাপহারী রাক্ষসের হস্ত হইতে মহালক্সীর 
উদ্ধারে সমর্থ হইপেন। যুধিষ্ঠির সহিষ্ণ,প্রকতিক। তিনি সকল পাও 
বের প্রধান ছিলেন। তীহা অপেক্ষা! বীর্যাবান ধীমান ভ্রাতগণ তাহার 
বশীভূত ছিল বহ্য়াই তাহার! নষ্ট রাজোর উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিল। 
সহ্য আমাদিগের আবাস--সহাই আমাদিগের বল। যেন কোনকালে 
আমর সহাত্রঃ ন! হুই। 

« শুনিয়া থাকিবে, কোন সমগে উজ্জর়িনীপতি রাঙাধিরাজ বিক্রমা- 
দিতোর সহিত তাহার স্বকীষ গুণগ্রামের মনোভঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। 
গুণের! অহঙ্কার করিয়া! বলিল যে, রাজন! তুমি আমাদের বলেই 
ধলীয়ান। রাজ! তাহাদিগকে একে একে বিদায় দ্রিলেন। অনান্য 
গুণের কথা কি, শাস্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা গ্রভৃতি সকলেই গেল। অব, 
শেষে রাজলক্গীও রাজাকে পরিত্যাগ 'করিলেন। অনন্তর সহিধ তা. 
দেবী রাজার স্থানে বিদায় যাক্জা করিতে আসিলেন। রাজ! তাহাকে 
বিদায় দিলেন না? বলিলেন "মাতঃ ! আমি ভোমাকে মাত্র অব- 
লগ্ঘন করিয়া রহিয়াছি, তুমি আমাকে ত্যাগকরিতে পারিবে না” 
সতিষ্তা রহিলেন। অচিরে যাবতীয় গুণগ্রাম আমিয়া ভ্বুটিল। রাজ- 
লক্মীও ফিরয়| আদিঙেন। রা বিক্রমাদিত্য পরদঞ্ঞানী ছিজেন। 
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তিনি প্রকৃত শান্ত্রার্থ ঝুঝতেন। শাস্ত্রে বলে, পৃথিবী নাগরাজ খাসুকির 
শিরোদেশে, এবং বাল্গুকি স্বয়ং কৃর্ধপৃষ্ঠে অবস্থিত। কর্ধের প্রঞ্তি 
কি?। কুঙ্মেব গ্রাতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে কৃর্ম অপর কোন 
গ্রন্বীকার চেষ্টা করে না--মাঁপন মুখভাঁগ এবং হস্ত পদাদি সগ্কুচিত, 
করিয়া লয় এবং নিজ আভ্তান্তবিক অপরিসীম ধৈর্য্যের প্রতি অবকম্ব 
করিয়। থাকে । 'কুর্থই সহা। অতএব সন্যত্রষ্ট হইও না। কু্মপৃষ্ঠ 
হইতে অপস্থত হইও না। অগস্যত হইলে একেবারে রসাতল 
দেখিবে |” 

“ অর্থাভাবন্ন্ত কষ্ট হইয়াছে ?-_ আরও হইবার উপক্রম হইয়াছে ?-- 
মনে কর কিছুকাল অর্থকৃচ্ছ বাড়িতেই চলিল। তোমরা কি করিবে? 
কুর্মের প্রকৃতি ধারণ করিবে। হাঁত পা মুখ সব ভিতরে টানিয়। 
লইবে। ভোগনুখলিগ্সায় বিসর্জন দিবে। আমোদ প্রমোদ বঞ্চিত 
থাকিনে। ব্যয়সষ্কোচ করিবে। দেবসেবা অতিথিসেবা পর্যন্ত নান 
করিয়া ফেলিবে। রাঁহুদ্বারে ছ্টায় প্রার্থনা করিতে গিয়া! অনর্থ অর্থ 
বায় করিবে না। গৃঁহবিচ্ছেদ গৃহেই মিটাইয়! লবে। এইরূপে বল- 
সঞ্চয় কর। কৃ্মগ্রকৃতিক হও। তোমাদিগের বল কেমন অধিক, 
ভক্তি কেমন দু, ছাহ1 সগ্রমাণ কর। যে প্রহার করে তাহার বল 
অধিক, নাঃ ষে প্রহার সহা করিতে পারে, তাহার বল অধিক ?-- 
যে সহ্য করিতে পারে তাহারই অধিক । 

“ চল, সকলে গিয়া মহাদেনী করাণী এবং পরমারাধ্যা সগ্ীবশী 
ট্র্তি দর্শন করিয়া আসি । ” বক্তা এই কথ! বলিয়া! গাঁত্রোখান করিলে 
শ্রোতবর্গও উঠিল এবং তীহার পম্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ব্রা্মণদ্ধয় উহা" 
দ্রিগের মবভিব্যাহারৌ হইালন। পার্কতীয় পথে ক্রোশৈক গমন করিয়া 
তারা একটা সামান্ দেনমনিরের সমক্ষে উপনীত হইলেন। বাহির 
হইতে দেখিলে বোধ হয়, সন্দিরে আট দশ জনের অধিক লোকের 
স্থান হইতে, পারে না। কিন্ত “দগীলিক্াশ্রেনী যেমন গর্ভে গ্রবেশ করে, 
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সেই রূপে ক্রমে ক্রমে তিন রি জন করিয়া সমস্ত লোক মনির'ভা- 
' স্তরে গমন করিল । 

ব্রাহ্মণের সকলের গশ্চাস্তাগে গমন করত একটী সংকীর্ণ সৌপান: 
পরম্পরা দ্বারা কতক দুর নামিলেন। গথটা ঘোরঅন্ধকারীবৃত। কিয়- 
দর গমন করিলে একটী দীপালোক দৃষ্ট হইল। পরে একটী প্রকোষ্ঠ- 
মধ্য গিয়া দেখিলেন, শবাদনা পাধাণময়ী কালিক! মুত্তির সমক্ষে এক 
জন ব্রাঙ্গণ একটা প্রদীগহত্তে দপ্তায়মান আছেন। দীপধারী কহিল, 
ঈনি মহারাজ শিবজীর প্রতিষ্ঠীপিত মহাদেী করানলী। মধাবয়। 
জিজ্ঞাস]! করিলেন--'আমাদিগের অগ্রবর্তী সকলে কোথায় গেলেন? 
দীপধারী উত্তর করিল, “তীহারা ভগবান পরশুরামের সেবিতা স্বায়স্তবা 
সঞ্তীধনীদেধীর দর্শনার্গ গিয়াছেন, আপনারাও আন, এই বলিয়া 
দিপধারী মন্দির প্রাচী'র একটী দ্বার উদ্ঘাটন করিল। ব্রাঙ্মণের! 
আর একটা সোপান দেখিতে রা এবং তাহা দিয়া নামিয়া '' 
গেলেন। 

ঘোর অন্ধকার মধো অনুমান ত্রিংশৎ হস্ত নামিয়! তাহারা! হঠাৎ 
দেখিতে পাইংলন, অনেকগুলি মসাল ধক্‌ ধকৃ করিয় জলিতেছে এবং 
সশুখবর্ী এক্টী প্রশস্ত অঙ্গন মধো মহারাগ্রীয়গণ শ্রেণীনদ্ধ হইয়। 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । বিশেষ করিয়া দেখত দেখিতে বোধ হইল, . 
'অগ্গনমণ্যে একটা উচ্চ বেদী--বেদীর মধাগথলে দেবীমুস্তি- তাহার সমীপে রর 
এঁ মহারাষ্্রীয় বক্তা । 

বস্তা কহিতেছিজেন_“তোমরা সহাত্যাগ করিবে নখ, শপথ করিলে, 
উত্তম হঈল। এস্থান তাগ করিয়া কি স্থানাস্তর যাইবার অভিলাষ করিতে 
আছে? এমন পবিত্র তীর্ঘ_:এমন জাগ্রৎদেবতা আর কোথায় দেথিবে ? 
দর্শন কর--এই কৃর্ণ-_হাহ!র পৃষ্ঠে বাহ্থকি,_-তাহার উপর পৃথিবী-_ 
তদ্বপরি দিংহবাহিনী মঞ্তীবনী দেবী সর্ধোপরি বিরাক্জিতা। াহারা পাধাণ* 
ময় পর্বত দক্ষোভেদ করিয়। এই তীর্ঘকষেত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাদি- 

নি 
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আসিয়া কূলমংলগ্ন হইতেছে । সমুদ্র যেন স্ুকুখারী পৃথিবীর গাঞ্জে হাত: 
বুলাইয়। তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। শঙ্খ শহ্বুকাদি বিচিত্রবর্ণ লক্ষ লক্ষ: 
গাণী কেমন ধীরে ধীরে তীৰ বহিয়া৷ উঠিতেছে এবং বেলাভূমিতে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িতেছে। সমুগ্র যেন চিত্রময় বন্তাবরণের দ্বার। পৃথিবীকে আবৃতা 
করিতেছেন। দক্ষিণে ওরূপভাব নহে। পৃথিবী সুপ্তোখিতা যুবতীর স্তায় 
উন্নতমুখী হইয়া বঙিয়াছেন এবং সমুদ্র তাহার গলদেশে যে তরঙ্গমাঁল। 
পরাইতেছেন, তাহ! দেখিয়! মধুর হাসা করিতেছেন। কত প্রকার মৎস্য 
* মকরাদি সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিয়। বেড়াইতেছে। কত উভটীন মৎস্য 
পক্ষবিস্তার পৃব্বক ঝাঁকে ঝাঁকে জল হইতে লম্ দিয়া উঠিতেছে এবং 
শতাধিক ধনু দূরে গিয়া! আবার জলমগ্ন হইতেছে। পুব্বদিকে কি ভয়ানক 
কাও হইতেছে। সমুদ্রোর্ষ্ি সমস্ত পিনাকপাণির অন্ুচর পিশাচবর্গের 
ন্যায় উন্মপ্ত হইয়া! লক্ প্রদান করিতেছে, যেন গ্রাতি উল্লম্ষনেই পৃথিবীকে 
প্লাবিতা এবং'রসাতলগামিনী করিবে। কিন্তু এ দিক যেমন ৃক্ষণতাদি- 
পরিপূর্ণ এমন আর কোন দিক নহে। এ দিকে পক্মীর কলরব এবং 
অপরাপর প্রাণীর শব শুনা যাইতেছে, এবং এ দিকেই মন্ুয়যের আবাসও 
দৃ্ট হইতেছে ।* | | | 

» বুদ্ধ কহিলেন--কর্মাক্ষেত্রের এই ভাগ যমশাসিত। যমের পালন 
কিরূপ প্রত্যক্ষ দেখ মৃত্যুপতিই ধর্মের বিধানকার্তী; তিনিই অস্ত 
_পাঁতা-_নিয়ন্তা।* এই বলিতে বলিতে তিনি সম্ুখের দিকে অগ্রসর 
হইলেন; পরে উর্ধধ হইতে একটী শিলাখণ্ডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপুববক 
বর্ধলেন_-““এ যে শৈলথওটা সমুদ্রদলে ধৌত হঈতেছে দেখিতিছে, উহার 
গাত্রে নারিকেলশসোর ন্যায় এক প্রকার শুত্রপদাথ লক্ষিত হইবে। এ 
গুলিও প্রানী। উহার গতিশক্কিবিহীন, কিন্ত ভক্ষাগ্রহণে সমর্থ । এ 
দেখ, যেমন সমুদ্রজল উহাদিগের উপর দিয়া গেল, অমনি উহার মুখব্যাদ্দান 
করিয়! এ জলস্থিত কীট উত্িজ্জাদি তক্ষণ করিয়! ফেলিল। মৃত্যুপতির 
পালনগুণে পৃথিবীর যাবতীয় জীবঙ্গাত & গ্রকায় প্রাণী হইতেই সমুৎপন্ন 
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 হইয়াছে। পশ্চিমগিগ্বর্তী শঙ্ঘণম্বক[দি, সম্মুখবর্তী মতস)নক্রাদি, পুবব 
পাশ্ববর্তী পক্ষি পণ্ড বানর নরাদি সকলই এ নারিকেল-শনা-সদৃশ প্রাণীর 
পরিণাম ভেদ) এবং স্াদৃশ পরিণতির বিধানকর্তা যমরাজ ভিন্ন আর দ্বিতীয় 
নাই '” 

মধ্যনয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--“স্থ্টিবিধানের এই অদ্ভুত রহসাপ্রণালী 
কিরপে গ্রতাক্ষ হইবে ?” : 

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন-__“সমস্ত বৃহৎ ব্রহ্ম!গে যে সকল বাপার যে 
প্রণালীতে সংঘটিন্ত হয়, ক্ষুদ্র ব্রহ্গাগরূপ প্রতি গ্রাণিশরীরেও তাহার 
অনুরূপ কাগুদকল অবিকল সেই রীতিক্রমে সম্পাদিত হইয়া! থাকে। 
লর্বজীবপ্রস্থতি ভগবতী পৃথিবীর গর্ভে যাহা যাহ! হইয়া! আনিয়াছে-_ 
এক মাত্র মাতৃকুক্ষি মধ্যেও তাহাই হইয়! থাকে। পৃথিবীতে যুগযুগাস্ত-- 
কল্পকল্সান্ত--ব্যাপিয়! যে সমস্ত পরিবর্ভ ঘটে, বর্ষনান লময়ের মধ্যেও মাতৃ- 
জঠরে তদনুরূপ পরিবর্ত লক্ষিত হয়। 

প্হঠাৎকারে কিছুই সম্ভৃত হইতে পারে না । কোন ক দেহ রর 
ধীরণ করিবার পুর্বে জীবকে যে সমস্ত নিকৃষ্টদেহ পরিগ্রহ করিয়! পৃথি- 
বীতে বিচরণ করিতে হইয়াছে, জরায়ু মধোও তাহাকে সেই সমস্ত 
দেইপরিবর্ত করিতে হয়। মনুষ্য ঘখন মাতৃগর্ডে অবস্থিত খাকে, তখন 
অধ হইতেই মানবীয় সমুদায় অঙ্গ-গ্রত্যক্ষ-সমন্বিত হয় না। প্রথমে 
খনিজ সকল ষে প্রণালীতে জন্মে, অবিকল সেই প্রণান্সীতেই অণু অগুং 
সন্মিশিত হইয়! জরায়ু মধ্যে একটা কোষ হয়। অনন্তর কোষটী উদ্ভিদ 
লক্ষণাক্রাস্ত হইয়| দিন দিন বাড়িতে থাকে। পরে এ শিলাখওসংলগ্ন 
প্রাণীর অনুরূপ হইয়! ক্রমে পুচ্ছ শিরঃগ্রাপ্ত কীটের আকার ধারণকরে। 
গ্ল্লকালেই হস্ত-পদাদি- নির্গত হইলে ভেকশাঁবকের স্তায় দেখার়। অন- 
স্তর গোধিকার আকার প্রাপ্ত হয়। তদনস্তর একেবারে স্ত্রী পুং উত্তয় 
চিহ্ প্রাপ্ত ভওয়াতে উহার জর দ্বিভাজিত অনুভূত হয়। ক্রমে 
একটা চিহু স্পষ্ট হইয়! মাইসে, অ টা গু এবং বিলুপ্ত প্রায় থাকে। 


৬৪ - :  - পুষ্পার্থলি। 
কিন্ত তখনও হস্ত পদে কোন ইতর বিশেষ হয় না, তখনও অক্প' 
পরিমাণে পুচ্ছ থাকে, এবং সর্বশরীর লোমাবৃত দেখাঁযায়। সর্বশেষে 
হস্তপদের বৈচিত্র জন্মে, পুচ্ছটী সংকুচিত হইয়া যায়, গাত্রের লৌমশত! 
নুন হয়, তখন এ অরাযুঞ্জ নরশিগুর আকার প্রাপ্ত হইয়া মাতৃতর্ড 
হইতে নিহত হয়।” 

“পৃথিবীতেও অবিকল এইরূপ ব্যাঁপার যুগধুগাস্ত ব্যাপিয়া ঘটিয়া! আসি- 
য়াছে, এবং তাহ! মৃত্যুপতির শাসনাধীনে হইয়াছে ।” 
.. অধ্যবয়। জিজ্ঞাস করিলেন--পল্ার্ধ্য। এ সমস্ত কার্যযনির্বাহপক্ষে 
মৃহ্যুপত্তি কিরূপে সহায়তা করেন ?--জীবজননে যমরাজের অধিকার কি?” 

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন_-“সমন্ত পরকালেই ধর্মরাজের অধিকার । দেহী 
মাত্রের দেহসম্বন্বীর় পরকাল, সেই দেহসমুৎপন্ন সম্তানে.বিদ্যমান থাকে । 
যে জীবদেছ কর্মমবলে যেমন উৎকর্ষলাভ করে, তাহার পারলৌকিক 
 দেছঙ তেমনি উত্কৃ্ই হয়। এই জন্ত সমন্ত পরিণতি বাপারই যম- 
' রাজের আয়তু। 

মধাবয়া ক্ষণকাল অতিনিমগ্রচিত্তে চিগ্ত। করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-্” 
“প্রাণীর স্থাষ্ট এবং উৎকর্ষসাধন যে প্রণালীতে নির্বাহিত হইয়াছে 
এবং হইতেছে, তাহা বুঝিলাম। এ ব্যাপারে যমরাজের সর্বন্কশ কর্তৃত্ব । 
কিন্তু তাহাকে ধর্রাজও বল যায়। অতএব মানবীয় ধর্শজ্ঞানেরও কি 
তিনিই নিদানভূৃত হইয়াছেন ?* ূ 

হৃদ্ধ কহিলেন--"“দেহ এবং মনের অধিষ্ঠাত] ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে 
না। অধিষ্ঠাত। বিভিন্ন হইগে কাধ্যগ্রণালীও বিভিন্ন হইত, এবং তাছ। 
হইলে জীব সংসার একেবারে উৎমাদিত ইইত্ত--অথব! কখনই জন্থিত 
মা। যমরাজই ধর্ম-রাঞ। ধাছার অধিঠান বশতঃ এক দেহের ক্রমশঃ 
পরিবর্তনে অন্ত দেহের উত্তব, তাহারই অধিষ্ঠানে এক প্রকার দেহধর্্ 
হইতে দেহান্তর ধর্থের প্রাপ্তি হয়। শরীর ধর্পও যে প্রথালীতে জন্মিয়াছে, 
আধ্যাত্মিক ধর্ম ৬০ ধনী হইয়াছে। 
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“সামান্তাকারেও দেখ, কতকগুলি গ্রামী এ প্রকার দেহ,ম্পর যে, 
তাহার! পরস্পর সাহায্য ন! করিলে জীবিত থাকিতেই পারে না। 
গরূপ প্রাণীর মধ্যে যাহার! মমাজবন্ধনে অন্তুরক্ত, তাহারাই যমরাজের 
শাদনে সন্বর্ধিত হইবে--ঘাহারা সমাজবন্ধনে অনগ্ুরক্ত তাহারা বিনষ্ট 
হইয়া যাইবে। এইরপে পুরুষ পুরুষান্ুক্রমে সন্বর্ধিত হইয়! সমান-বন্ধন-' 
প্রবৃতি এ প্রাণীদিগের শ্বতঃসিন্ধ সহঙ্গাত ধর্ম হইয়। আসিবে। মধু- 
মক্ষিকাদির মধো এরূপ হুইয়াছে। তাহার প্র ধন্মীন্থবরোধে একত্র 
সম্মিলিত হইয়! মধুক্রম নির্মাণ করে, আপনার! ন! খাইস্া পুষ্পহইতে৷ 
মধু সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং পুং মক্ষিক।দিগের কার্ধয সমাধ! হইয়! গেলে 
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়! ফেলে। 

“মন্ুযোর়াও সামাজিক জীন। কিন্তু মহ্থয্যের দেহ অধিকতয় পরি-- 
গামের ফল্ল। এ দেহে কার্ধাক্ষমত| এৰ' স্মৃতিশক্তি অধিক। এই জন্ত 
ম।নবগণের সামাজিকতা-জীত পরস্পর -মুখাপেক্ষতা অতি প্রবলতর হইয়! 
থাকে। সেই মুখাপেক্ষতা পুরুষান্গুক্রমে সম্বদ্ধিত হইয়া পরিশেষে এমন.. 
চুটতরবপ ধারণ করে যে, তদধীন হইয়! কার্ধ্-কর! ম্বভাবসিঘ্ধ হুইয়া 
উঠে। যে সকল নরগোর্ঠীয়দিগের তাহ! সমাক্‌ না হয়, তাহার! 
ছর্বল হইয় পড়ে এবং মৃত্াপতির শাসনে বিনষ্ট হইয়া যায়। ্ 

“আদিম মনুষা গোঠীয়দিগের মধো সাহসিকতা, নৈষঠ্যা, ক্লেশ- 
সহিষ্ণ,তা, গোঠ্ীণতির আজ্ঞান্বর্তিতা এবং অপত্াম্প্‌ হতা যেমন প্রধান 
ধর্ম-নগ্রতা, স্ভারপরত।, অপক্ষপাতিতা, সত্যনিষ্ঠ তেমন প্রবল ধর্থা 
হয় না। ইহার কারণ এই যে, এ অবস্থায় পর্বোস্লিখিত ধর্মগুলির 
প্রয়োজন অধিকতর--সেই প্রয়ৌগন সকলেরই বোধগমা, এবং পরস্পর 
সুখাপেক্ষতা এ সকল ধর্তেরই প্রতি অঙুয়াগ জগ্সিয়। দেয়। . আদিমা- 
বস্থায় এ সকল ধর্মবিহীন নরগণ সহজেই মৃত্যু কবলিত হইয়া গড়ে। 
জমে মনুষাুদম।জ বৃহতর এবং শান্তিবহল হইয়। আসিলে মানবীয় ধর্ম 
আর একটী সোঁপানে অধিরোহণ করে। অন্তে কেমন সকল কার্ধোর 
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প্রশংসা এবং কেমন সকল কার্ষোর অগ্রশংসা করে, তাঁহার প্রকৃতি 
বোধ হইতে পাকে । ত'হা ভইলেই পরোপকারিত!, দানশীলতা, না 
এবং বিনয়াদি কোমলধর্্ম আদরণীয় হইয়া উঠে, এবং সেই সমাদরের 
অপেক্ষা করিয়া লোকে এ কল ধর্মের সেবায় অন্ুরক্ত হয়। 

“অনন্তর বুদ্ধিঙ্গীবী নরগণ প্রশংসনীয় যাবতীয় কার্য্যের গকৃতি 
উপলব্ধ করিতে পারেন। তাহা করিতে পারিলেই আর সাক্ষাৎ গ্রশৎ- 
সার তেমন অভিলাষ এবং সাক্ষাং তিরস্ক।রের তেমন ভয় থাকে না। তাহারা 
কিয়ৎপরিমাণে স্বদুরপরবর্তী পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্ধ্য 
.ফরিতে আরম্ভ করেন, এবং যে কর্ম আপনারা মনে মনে প্রশংসার - 
যোগা বশিয়া বোধ করেন, কিয়ংপরিমাণে তাহা করিতেই প্রবৃত্ত 
হয়েন। | | 

র্মবুদ্ধ 'এইরূলে দেহপররবর্তের সহিত, সগীজের অবস্থা পরি. 
নর্তের সহিত, ক্রগশঃ পরিবর্তিত, বিশোধিত এবং সুবিস্তৃত হইয়া! আদিয়াছে। | 
ধর্মরাঙ্জের শাঁসনই তাহার একমাত্র হেতু | 

মধাবয়! জিজ্ঞাসা করিলেন--“মার্যা ! কোন দুক্র্ম করিলে অস্তঃকরণে 
সমূহ আত্মগ্নানি জন্মে, ঈহাঁর হেতু কি? | 

বৃদ্ধ কহিলেন--“'মাত্মুখেচ্ছা এবং অঙ্গদীয় মুখাপেক্ষতা উভয় চিত্ত. 
বৃপ্তিই অণি প্রবল এবং চিরঞ্জাগরক। তন্মধো বিশেষ এই যে, "মাতম 
সখ দুঃখের স্মৃতি চিরস্থায়িনী হইতে পারে না, অন্তদীয় মুখাপেক্ষত! 
অবশাই সর্বদ1 স্বৃিপথে বিদামান থাকে। যদি আত্মনখেচ্ছা প্রণোদিত 
তইয়া অন্ঠদীয় মুখাপেক্ষতা পরিষারপুর্নক কোন কার্ধ্য করাঘার়, তাহা 
হইলে আত্মস্্থস্থৃতি যেমন ভিরোশ্ত্ত হইতে থাকে, অমনি অগ্চদীয় 
মুপাপরক্ষত। গ্রবল হইয়া উঠে। দ্বিসিধ মনোবৃত্তির মধো চিরস্থায়িনী 
মনোবৃত্তির -লিরদ্ধাচরণে অস্থিরতা. এবং গ্লানি জন্মে যে ভীবদেছে 
'শ্ৃতিশঞজ্ি যেমন প্রবল, সে জীনের আল্মগ্লানিও তেমনি গুরুতর হইয়া 
থাকে। শিশু এবং বৃদ্ধের আপেক্ষা প্রৌঢ় এবং মধ্যবয়ার স্বৃতিও 


মৃত্যুর স্বরূপ । ৬৭ 


অধিক এবং ছৃক্র্মে গ্ররনিও অধিক। পক্ষি-পশ্বাদি অপেক্ষা নরগণের 
%স্বতিশক্তি অধিক-_ছূফর্শে আত্মগ্ন।নিও অধিকতর ।* 

মধাবন্ন! জিজ্ঞাস। করিলেম-৮্তবে অনাদীয় মুখাপেক্ষতাই কি সর্ধ- 
ধর্মের মূলীভূত ?--নিবৃত্তিই কি ধর্ম্ববীজ নহে?” 

বুদ্ধ কহিলেন--“'দাক্ষাতে হউক, বা পরোক্ষেই হউক, অন্তদীয় 
মুখাপেক্ষতার অবলম্বন দ্বারাই মন্থজগণ ধর্মরাজের শানন গ্রহণপূর্ব্বক 
ধ্শজ্ঞানলাত করিয়াছে । মুখাপেক্ষত। সামাজিক বন্ধনের সারভূত। 
ইহ! আর্যাশক্তি প্রীতি হইতে সমুদ্ভূুত। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি 
উভয়েই প্রীতির কন্ত1। তম্মধ্যে প্রবৃত্তি গৃহবাদিনী বহুদস্তানজননী। 
নিবৃত্তি ব্রহ্মচারিণীস্নিরপত্যা ৷ সহোদরার সম্তানদিগকে হ্থুপালিত এবং 
সুশিক্ষিত করিয়াই তিনি জীবন যাপন করেন। মুখাপেক্ষত। প্রবৃত্তি- 
প্রত! এবং নিবৃত্বি কর্তৃক শিক্ষিত1।” 

এই সকল কথোপকথনে দিবাবসান হইলে ব্রাহ্মণের একজন 
জাঁলজীবীর নৌকা।রাহণ পূর্নৃক সন্গুথস্থ একটা ম্বীপে গমন করিলেন। 
সেই দ্বীপে মহাদেব রামেশ্বরের মন্দির। মধ্যবয়! ব্রাহ্মণ মন্দিরমধ্যে 
গরাবেশ করিবামাত্র দেখিলেন--দীপাবলী জলিতেছে--শঙ্খ ঘণ্টার রব 
হইতেছেমন্দির নান! দিগ্দেশীয় যাত্রীগমূহে পরিপূর্ণ। তাহারা 
(অনেকে ভাগীরথী হইতে ঘর্পূর্বক জল আনয়ন করিয়।৷ সেই পবিত্র 
জলে মহাদেবকে স্নান করাইতেছেন। 

এই সকল দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের শরীর একান্ত শীতল হইল, 
মন্দিরমধো যে দীপমাল! জলিতেছিল তাহা! যেন অতি দুরগভ হইয়! 
ক্রমে ক্রমে নির্বাপিত হইল, যে শঙ্খ ঘণ্টাদির ধ্বনি গুনা যাইতেছিল 
তাহা ক্রমশঃ প্শ্রত হুইয়! পড়িল। তাহার সমস্ত ইন্ছিয়বৃত্তি এবং 
মনোবৃত্ি সংযত হইল। আর কোন বাহজ্ঞান রছিল না। তিনি 
ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। 
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ক্ষণকাল এই তাবে আছেন, এমত সময়ে মহামুনি সার্কণের 
গিয়। তাহার শিরোদেশ ম্পর্শকরিলেন। মধ্যবয়। স্বপ্নবৎ দেখিলেন 
যেন আপনি একটা অতিন্থপ্রশস্ত পাদপতলে দণ্ডীয়মান হইয়া | 
আছেন। সেই বৃক্ষের মুল রূসাতল ভেদকরিয়ী নীচে নামিয়াছে। 
তাহার শীর্ঘদেশ, আকাশ অতিক্রম করিয়! উঠিতেছে। বৃক্ষের যে তাগ 
তাহার চক্ষুর নিতান্ত সমীপবর্তী, তাহা! অতি সুর্শনীয়। বিশেষতঃ তাহার 
উর্ধাবর্তা একটীশাখ! অতি বিচিত্র এবং একান্ত মনোরম । তাহ! হইতে 
কৃষ্ণ, গীত, লোহিত, শুক এই চারিটা বিটপ নির্গত হইয়াছে, এব* প্রতি 
বিটপেই নানাবস্থ অসংখা পল্লব শোভা করিতেছে । কিন্তুশুরু বিটপটাই 
সমধিক প্রবলতর বোধ হুইল। তাহার পঞ্লবসঙ্খয। প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি 
পাইতেছে, এবং সেই পরবসমন্ত চতুধ। বিস্তৃত হইয়! অপর বিটপত্রয়কে 
সমাচ্ছন্নপ্রায় করিয়! ফেলিয়াছে। শুরু পন্তবদিগের গাঢ়তর চাপে অপর 
বিটপগুলি হইতে নুতন পল্লবোদগম ক্রমশঃ রহিতপ্রায় হইয়া ফাইতেছে। 
ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে অতি গুরুতর ছুঃখ উপস্থিত হইল। তীহার ইচ্ছ। 
হইল স্বহন্তে শুরু পল্লবদিদের চাপ সরাইফ। দেন। এমত সমক্কে হঠাৎ 
অত্যাজ্জলগৌরকাস্তি, গম্ভীরপ্রক্কতি একটা মহাপুরুষের সমাগম দেখিয়া 
্রাঙ্গণ তটগ্থ হইলেন। পুরুষ তাহার প্রতি দৃহি করিয়া অমৃতায়মান 
আহলাদহাঁস্য সহকারে অতি স্ুুমধূরদ্বরে কছিলেন--“এটী প্রাণিবৃক্ষ-_ 
এই শাখাটার নাম নর শাখা--চারিটা বর্ণের চাঁরিটী বিটপ মুলজাতিচতুষ্ট়-. 
এই বুক্ষ আমার পাঁলিত-_-আমি মৃত্যু |» 

নসৃতা। নীমটা শুনিয়াও ্রাঙ্গণের অস্তঃকরণে কোন ভয়ের সঞ্চার হইল 
না! তিনি এক দৃষ্টে পুরুষের সৌস্য গম্ভীরভাব দর্শনকরিয়! তৃত্তিলাভ 
করিতে লাগিলেন। পুরুষ তাহার নির্ভীকতা। এবং এীকাস্তিক সাত্বিকতা 
দর্শনে সন্ত হইয়া স্লিগ্ধগম্ভীরম্বরে কহিলেন- "দ্বাপর যুগাবসানে রাঁজ। 
_মুধিঠির যখন বনবাস ক্রিষ্ট এবং অক্ঞ/তবাঁস-ভয়ে ভীত হইয়৷ ইতিকর্তব্যতা 
ির্ণয়ার্থ চিন্তাকুপিত ছিলেন, আমি সেই সময়ে একবার তাহার চর্মচক্ষৃতে 
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দর্শন দিয়! তাঁহাকে চারিটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসাকরিয়াছিলাম। তিনি 
আমার প্রশ্নের কালোচিত প্রকৃত উত্তর গ্রদান-করিয়া সিদ্ধকাম হৃইয়া* 
ছিলেন। তুমিও সেই প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর প্রদানকরিতে পাঞ্জিলে 
পূর্ণমনোরথ হুইবে--নচেৎ সমস্ত নিস্কল। বার্তা কি ?--আশ্চর্যা কি ?--" 
পথ কি?--স্থখ কি ?, 

মধাবয়। ব্রাঙ্ষণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়! মনে মনে উত্তর করিলেন--. 

“সংসাররূপ বিচিত্র উদ্যানে প্রাণিবৃক্ষ সংরোপিত হইয়! আছে। মৃত্যু 
রূপধারী বিধাত! তাহাতে নিত্য নিতা রড সির বিধান করিতেছেন। 
জগতের গ্রকৃত বার্তা এই | 

“পঞ্চভূতপরিপাকে জীবদেহের জন্ম হইতেছে, এবং সেই জীব ক্রমশঃ 
পরিণত হইয়া! ঈশ্বরত্বের অধিকারী হইতেছে। যে সাক্ষাৎ নারায়ণ মৃতু 
গতির পালনগুণে এতাদৃশ সমূহ মঙ্গলসাধন হইতেছে, লোকে তাহাকে ভয় 
করে এবং অমঙ্গল বলিয়া! বোধ করে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য 
আর কি?। 

পহৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য এই অগতের মধ্যেই নির্বাছিত হয়। মৃত্বাপতি 
শিবরূপ ধারণ করিয়। মওলীভূত নাগরাজেরগ্বার! পরিবেষ্টিত. হইয়া আছেন। 
কত এব বিশ্বকাও সমুদায়ইবৃত্তাকার পথে মির্বধাহিত হইতেছে। 

“যে ব্যক্তি, আপনার পূর্ব জন্ম ছিল-__-পর জন্মও হইবে, ইহা নিরস্ত্র 
স্থৃতিপথে জাগরূক রাখিয়॥ আপনাকে অংশরূগী বলিয়৷ জানে, এবং অভি- 
মানশৃন্ত হইয়া অংশধর্ম প্রতিপালন করে, সেই সুখী 

বাহ্গণের স্বপ্নভঙ্গ হইল। ম্থামুনি মার্কণেয় কহিলেন--“সাধু বের 
ব্যাম দাধু। তুমি মৃত্যুর স্বরূপ অবগত হইলে? তুমি মমস্ত বিভীষিকা 
তিক্রমকরিলে।* 


এক।দশ অধ্যায় 


মহাবলিপুর-_পুরুষোত্তম-_গঙ্গাসাগর | 


ব্রাহ্মণের সেতুবন্ক-রামেশ্বর দর্পন করিয়! একটা দেশীয় অর্ণবয।নযোগে 
উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অর্ণবপোঁতটী সমুদ্রের কুলে কুলে গমন 
করত যেপকল স্থান অতিক্রমকরিতে লাগিল, বন্ধ সেই সকল স্থানের 
বিবরণ সঙ ক্ষেপে আপন সহচরকে শ্রবণকরাইতে লাঁগিলেন। দূর্যোধন 
এবং যুধিষ্তির উভয়ে মিলিত হইয়! যে স্বেতাম্বরা-ভীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, ্রিগুণপুরে যে গ্রকারে বুদ্ধদেবোপামনার হ্ত্রপাত হয়, এবং চোল 
ও পাণুরাজা যেরূপে সমু্ভূত এবং বিধ্বস্ত হুইয়াছিল, তৎসখুদায় আগ্ু- 
পুরর্বা্রমে কথিত হুইল । তৎসহ লব্য মাগ্রাজ এবং ফুল্চরি নগরের পূর্ব 
বৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থাও বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইল। 

এক দিন উভয়ে গোতপার্থে দণ্ডায়মান হইয়! নান! কথ৷ প্রসঙ্গে 
আছেন, এষত নয়য়ে বৃদ্ধ জলতলের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বাক কহিলেন-_ 
«এই অন্থুরাশি মধ্যে কেমন বিচিত্র রাজ প্রাসান্ধ এবং দেবমন্দির মকল ঢুষ্ট 
হইতেছে-সদেখ।” মধ্যবয়। চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, সমুদ্রগর্ভে পচটি 
_ ধেবালয় এবং অপর কয়েকটা বুহৎ বৃছৎ প্রাসাদ স্থির হইয়া! রহিয়াছে-- 
অর্দ্ঘপোত তাহাদিগের উপর দিয়া যাইতেছে। 

বৃদ্ধ তাহার নিজ্ঞা্থ নয়নন্বয়ে্র প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন__ 
*এই স্থান ব্রিতৃবনবিজয়ী বলি রাজার রাজধানী ছিল। এ নিবিড় বনপুণ, 
হিংর-স্বাপদ-সমাকীর্ণ কুণে উঠিয়! দেখিলে এ মহাদমৃদ্ধিশীলিনী নগরীর 
 অল্লাংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়! যায়; কিন্তু মমখিক, 


মহা বলিপুর। ৭১ 


ভাগই রলাতলগামী ছে | এমন অস্ভুত দর্শন ভূমণ্লের আর কুত্রপি 
নাই। সমস্ত নগরটা একটা গ্রকা্ড শৈল কাটিয়া বিনির্শিত হইয়াছিল। 
ইহার প্রাসাদাদি সমুদায় পাষাণময়। পূর্বে পৃথিবীরউপরে যে ভাবে ছিল, 
সমুদ্রগর্ভস্থ হইয়। এখনও সেই ভাবে রহিয়াছে। বলি রাজার কি অতুল 
বিভবই ছিল। ত্রিবিক্রমরূগী ভগবানের পূর্ণ ত্রিপাদ-পরিমিত অধিকার 
না হইলে এমন অদ্ভুত রাজধানী নির্মাণের বিভব জন্মিতে পারে না।” 
মধ্যবয়া কহিলেন-_« কিন্তু ত অদ্ভুত কীর্তির আর কি অবশি্ আছে? 
জগতের সমস্ত ব্যাপারই এইনপ) 'নিতান্ত অচিরন্থায়ী এবং অলীক ।” 
১ দ্ৃদ্ধ কছিলেন_-“& কথাটী এক পক্ষে সত্য, কিন্তু পক্ষান্তরে অসত্য। 
জগতের কিছুই একবারে যায় না। বলি রাজার কীর্তি কি সত্য সত্যই 
পাতালগামিনী হই! একবারে গিয়াছে ? যে দেশে এবনভত নির্্াণকীর্তি 
কখমও বিরচিত হইয়াছে, সে দেশের লোকের মন কি চিরকালই কাল- 
গাহাত্মা অতিক্রমকরিতে সমুত্স্ক হইবে না? সে দেশের লোকেরা কি 
পুরুযাচুক্রমে অনস্তকালব্যাপিনীকীর্চির প্রয়ামী হইবে না? উচ্চাভিলাধ 
সে দেশের লোকের ন্বতঃসিদ্ধ ধর্ম হইয়াই থাকিবে। তাহার! কাহারও 
অধিকারের বিস্তৃতি, কিন্বা পরাক্রমের গরিমা, অগব! বিভবের আতিশয্য 
দেখিয়! একাস্তু মুগ্ধ হইতে পারিবে না। যদিও কোন কারণে কিছুকাল 
নিতান্ত নিপীড়িত, তিরস্কত এবং দ্বৃণিত হুইয়। থাকে, তথাপি মনে মনে 
আপনাদিগকে প্রধান বনিয়াই জানিবে। তাহাদের আত্মাদর এবং 
উচ্চাভিলাষ কখনই বিলুপ্ত হইবে ন1। বলি রাঁজ! চিরস্থায়িনী কীর্তি সস্থা- 
পন করিবার নিমিত্ত উদ্দাম করিয়াছিলেন। ভগবান যদিও তাহাকে পাতা- 
লস্থ করিয়াছেন, তথাপি দবয়ং বলি রাজার দ্বারিত্ব করিতেছেন, এবং কোন 
সময়ে তাহাকে ইন্তরত্ব এদান করিবেন, শ্রীমুখে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন। 
উচ্চ অভিলাষ থাঁকিলেই তাহার সিদ্ধি হয়। এক জন্মে না হয়--ছুই জন্মে 
না হয়--দশ জন্মে না হয়-_পুরুযাুকমে সঞ্চিত থাকিলে, উচ্চাভিলাষৈর 
অবশ্াই সিদ্ধি হয়।” 


৭২ পুষ্পাঞ্জলি। 


অর্ণবপোত চলিঙেছিল। কয়েক দিনের মধ্যে উহ! উতকলরাঁজোর 
তীর অতিক্রমকরিতে লাগিল। শুন্র বালুকাময় বেলাভূমির মধ্যভাগ 
হইতে একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দীপ্যমান ছইয়। উঠিল। বৃদ্ধ ততৎপ্রতি লক্ষ্য 
করিয়া কহিলেন_-এ্টী মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির। উহ অতি 
গ্রধান বৈষ্ণবতীর্ঘথ। অগ্ঠান্ত বৈষ্ণবতীর্থের স্তার় এই তীর্থেরও সহিত 
বুদ্ধোপাসনার সম্বন্ধ ছিল--এক্ষণেও সেই সম্বন্ধ আছে। বুদ্ধদেব মগধ- 
রাক্ষ্যে অবতীর্ণ হন। তঁছোর মতবাদ প্রথমতঃ পূর্বাতিমুখেই প্রচারিত 
হয়। মিথিল1, বঙ্গ, উৎকল, কলিঙ্গ, তৈলঙ্গ এবং দ্রাবিড় ক্রমে ক্রমে 
বুদ্ধের উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করে। 

“যখন বৌদ্ববাদ উৎকলে গ্রচলিত ছিল, তখন নীলাচলে বুক্ধেয় মন্দির 
গ্রতিষ্ঠিত। অনন্তর বঙ্গভূমি হইতে গঙ্গাবংশীয় রাপ্রগণ আপিয়া এখানে 
বৈষ্বধর্মের গ্রচার আরম্ভ করেন। কিন্তু উৎকলবাসী গ্রককৃতিপুপ্তের মধ্যে 
বৌদ্ধবাদ বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং বৈষণবত। তেমন সহজে গ্রবর্ধিত 
হইতে পারিল না। বৌদ্ধ ও বৈধব সম্প্রদায় দ্বয়ের পরস্পর বিবাঁদে 
ধন্দ্য-শাসন শিথিল হইতে লাগিল। 

«“এমত সময়ে মহারাজ ইন্দরায় প্রাছুভূ'ত হুইলেন। তিনি অত্তি 
দূরদর্পা, পরম জ্ঞানী, ও মহাঁতপন্থী ছিলেন। তিনি একদা নীলাপ্রিতে 
ৰমিয়। তপশ্চরণ করিতেছেন--হঠাৎ শঙ চক্র-গদ! পঞ্মধারী ভগবান এবং 
যোগাসনাসীন ধ্যানপরায়ণ শাকাসিংহ-_-উভয়ে তীহার হদক়্াকাশে সমুদিত - 
হুইলেন। রাজ! শুনিলেন, ভগবান বিষু স্বয়ং বৃদ্ধদেবকে বলিতেছেন-- 
তোমাতে আমাতে অভেদ--তবে সৃষ্টির পালনে আমাদিগের মু্তিদ্ধয়ের 
অধিকার ভেদ আঁছে। সমাঁকার, এক-বংশোস্তব, একদ্রেশবাসি নরগণ 
তোমার মূর্তির উপাঁননায় অধিকারী। বিধমাকাঁর, বিভিন্নবংশসম্ভৃত 
নরজাতীয়েরা একদেশবাদী হইলেও প্রমুত্তি্ উপাসনায় অধিকারী নহে। 
তাহাদিগের মধ্যে ধত কাল বর্ণাশ্রমতেদের প্রয়োজন থাকে, ততকাল 
আমি এই চতুর্হপ্ত সমন্বিত মুর্ভিতেই তাহাদিগের পাগন করিয়! থাকি”। 


-গঙ্গাসাগর। ৭৩ 


বুদ্ধদেব পুর্নাভিমুখ হইপেন--ঈষৎ হাসা করিলেন, এবং নিছ্যং গ্রত। 
ফেমন যেঘমধ্যে বিলীন হয়, সেইরূপে ভগবদ্দেহে বিলীন হইয়া গেলেন। 
রাজ। ইন্ত্রছায় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া! আপন সমক্ষে শ্রীমৎপুরুযোত্তম মূর্তিদর্শন 
করিলেন। 

“তাহার তপঃসিদ্ধির প্রভাবে এই মন্দির লির্খত হইল, জগন্নাথমৃত্তি 
নীলাচল হইতে সমানীত হইয়! প্রতিষ্ঠাপিত হইল, এবং পুরীর মধো 
বর্ণাচার রহিত হইল--বৌদ্ধ এবং বৈষঃবের সম্মিলনসাধন হইয়াগেল।” 

অর্ণবপোত চলিতে লাগিল। ক্রমে গঙ্গাসাগরসঙগম দিয়! পূর্বাভিসুখে 
, যাইতে আরস্ত করিল। | 

বৃদ্ধ কছিলেন--“বামতাগে ষে মহাদেশ দু হইতেছে, উহা! অতি 
গুখাতৃূমি। এই দেশ সিন্ধুগঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহ! মহাঘুনি কপিলদেবের 
তপস্যাক্ষেত্র। এই অর্ণবপোতের নিয় ভাগেই পাতালপুরী। এখানে 
গমুদ্রের তলম্পর্শ হয় না। দেখ দেখ, হ্র্ণদী কেমন আনন্দোৎকুল্ল! হইয়। 
সাগরসঙগমে প্রধাবিত! হইয়াছেন এবং অগাধসত্ব মহাসাগর কেমন বাহু- 
যুগল প্রসারিত করিয়! ভগবতীকে মাপনবক্ষে ধারণ করিতেছেন। হা 
জ্ঞান এবং মহতী প্রীতির এই সম্মিলন ভূমি” 

মধাবয়! জিজ্ঞারা করিলেন--“এই মহাতীর্থবাসী নরগণ কিরূপ ?” 

বৃদ্ধ ক্ষণকালমাত্র নীরব থাকিয়। উত্তর করিলেন__“এই সহাতীর্ঘবাসের 
সমস্ত শুভফল এখানকার মনুজগণের মধ্যে ফলিত রহিয়াছে। তাহাদিগেরও 
চিত্তভূমি মহাঞ্জান এবং মহতী প্রীতির সঙ্গমন্থল। সাধ্থাস্থত্র গ্রণেতা 
কপিলদেব অন্ত সকল দেশ ত্যাগকরিয়! এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, 
তাহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাথার যথোপবুক্ত স্থান বুঝিয়া এই 
দেশে অবতীর্ণ হয়েন, এবং প্রীতিপীযৃপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে 
সংগীত হয়। কিন্তু অনা কথায় প্রয়োজন কি? চতুর্থ যুগের প্ররুষ্ত .. 
বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে । এই দেশ পরম পবিত্র বৈষঃব 
সন্পরদায়ের-নুঙ্মানুমন্ধায়ী তার্কিকবর্গের--এবং প্রকৃত জ্ঞানমার্গা বল্ী 
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শক্তিসমুপানকদিগের প্রশ্থতি। এখানকার লোকের কলিকালেও দেব- 
ভাষার গ্রায় মমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে। 

“ফল কথ, সতাধুগে সরম্বতী সন্তান ব্রন্দর্ষিগণ যে কার্ধয সম্পয় করিয়।- 
ছিলেন, এই যুগে ভাগীরঘী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্যোর ভার 
সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাদিগেরই দেশে পূর্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত 
হুইবে।” 

« এই বঙ্গভূমি সমুদায়ই মহাতীর্থ। ইহার মুত্তিক দেবাদিদে মহা- 
দেবের শরীর-বিধৌত বিস্তৃতি। ইহার জল তাহার জটাজুটোছ্িষ্ট ব্রহ্গ- 
বারি। এখানকার পাদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকার ফল মূল শস্াদি 
সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। উই! ভূলোকের নন্দন কাঁনন। এখানকার নর নারীগণ, 
দেবদেবী। কালধর্শবশে ইহার] পাতালশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু 
& রপাতলগামী-গঙ্গাবারি কি ভশ্মমা্রাবশিষ্ঠ লগরসন্তানদিগকে উদ্ধার 
করেন নাই? 

« কপিলদেবপ্িয়া, নায়শান্তর গ্রহতি, তত্র 'শান্তননী বস্গমাত। কতকাল 
আত্মবিশ্বৃত! হুইয়! নীচান্থুকরণরত। থাকবেন?” 

অর্থবপোত নিরস্তর পূর্বাভিমুখে চলিয়া! একটী গিরিসমাকীর্ণ গ্রদেশ- 


সমক্ষে উপনীত হুইল। ব্রাহ্মণের নৌকযোগে একটা নঘীর উপকূলে 
অবতীর্ণ হটলেন। 


দ্বাদশ জধ্যায়। 





চক্দ্রশেখর-_ জ্ঞানের স্বরপ--কাঁমাখ্যা-গুগ্ডসাধন। 


তরান্মণের! যে নদীমুখে উত্তীর্ণ হইলেন, তাহার নাম কর্ণফুলি নদী । 
তাহার! প্র নদীর তীরে তীরে কিয়দূর গমন করিয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিসুখ 
হইলেন এবং উভপার্খবর্তা হই পর্বত শ্রেণীর মধ্যস্থিত প্রোণি-ভূমি অবলখুন 
করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। 

এক দিবস, ছুই দিবস, তিন দিবস অতিবাহিত হইল। অনস্তর 
তাহারা বামভাগস্থ পর্ধতের উপর আরোহণ করিতে জারস্ত করিলেন। এ 
পার্বতীয্ পথ কোথাও নিতাস্ত ছুরারোহ বলিয়া বোধ হইল মা। তবে 
উহাতে আরোহণ সর্বথ! শ্রমসাধা। এ পথস্থামে স্থানে এমত সন্কীর্ণ বে, 
আরোহিগণ বিশেষ অবহিত না হইলে স্থলিতপদ হইয়া! অধঃপতিত. হইতে 
পারেন। : 
বৃদ্ধ তাহার সহচরফে বলিলেম-_“সপুখস্থ পঞ্চ শিখরের মধ্যে থেটী: 
সর্বোচ্চ, তাহার শিরোদেশে এ শ্বেতাভ শত্তুনাথ মমির দৃষ্ট হইতেছে। 
উহার গ্রতি স্থিরদৃ্টি হইয়। পর্বতারোহণ কর। মধ্যে মধ্যে অন্তান্ত শিথরাঁ. 
দির আবরণে দৃষ্টির ব্যাঘাত হইবে; বিস্তু তখনও যেন গন্তব্য পথ স্থির 
থাকে--দিকত্রম না হয়। এ যে শত শত ভীর্ঘ যাত্রী দেখিতেছ, উহাদিগের 
মধ্যে গ্রায় ফেহই শত্তুনাথদর্শনলাভে সমর্থ হয় না। নিয়বন্তাঁ শিখরের 
কোন কোনটা দেখিয়াই তাহাদিগকে গ্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়।” 

উদ্থয়ে চলিলেন। পর্বতশোভা অতি বিচিত্। ফোখথ।ও প্রকাণ্ড 
গ্রকাণ্ড শৈলখও্ড উত্থিত হইয়। উত্তন্ন পার্খে অভেদ্য প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে, কোথা$ কোন শৈলশিরোদেশ প্নপিত করিয়া ঝর ঝর শব্দে 
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নির্বরবারি নামিতেছে ; কোথাও চতুর্দিক নিবিডবৃঙ্ষরাজি পরিব্যাপ্ত হইয়। 
রহিয়াছে-_নির্গমনের পথ আছে বলিয়!ই লক্ষ হয় না । আবার শতাধিক 
পদ গমন না করিতে করিতেই বনরাজি হঠাৎ যেন তিরোছিত হয়, এবং 
একেবারে মমস্ত দিগ্বগয় খুলিয়] যায়। 

_ পর্বতশোভা যেমন বিচিত্র, পর্বতশরীরের উপাদান সমঘ্তও তেমনি 
নানারূপ। কোথাও হ্বর্ণের গ্তায় গীত--কোথাও রঙগন্তের ভ্ায় শুত্র-- 
কোথাও তামের ন্যায় লোহিত-__-কোথাও লৌহের নায় রুষ্ণবর্ণ পদার্থলমুহ 
রাশি র।শি হইয়! রহিয়াছে । কোথাও তাল, খর র, নারকেল, কদলীর 
-কোথাও আত্ম, পনস, জন্বর__ কোথাও সাল, সঞ্জ, দেবদারু গ্রতৃতির 
অরণ্যানী দুষ্ট হইতেছে এবং স্থানভেদে বিভিন্ন গণ্ড প্মীর শব শুন 
যাইতোছে। 

বৃদ্ধ কহিলেন--“এক একটা পর্বত সমস্ত পৃথিবীর অন্ুরূপ। পর্বত- 
শরীর সাক্ষাৎ সর্বমূর্তি।” 

ব্রাঙ্মণের| একে একে বাঁড়ব, র্যা, চন্দ্র ও সীতা নামক চারিটী কুণড 
চারিটা শিখরে দেখিয়া পরিশেষে পঞ্চম শিখরে আরূঢ় হইলেন। শুর্ধযদেব 
পশ্চিমসমুদ্্র অঙ্গ প্রক্ষালন কয়ত লবাকুস্মসঙ্কাশ করজালদ্ারা শভৃনাথের 
চরণন্পর্শপূর্ববক বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্ত আকাশমধ্যে ্বয়ভূ মন্দির 

একমাত্র বিরাঞ্জিত রছিল। র 
বুদ্ধ সহচরকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতি গরদান করিলেন। 

মধানয়। ব্রাঙ্গণ প্রবেশ করিয়া দেখেন, মন্দিরের তলভাগে একটা সুগভীর 
গহবর  তগ্মধ্ধে। যেন একটা মাত্র দীপ হক্প শল্প জল:তচে। ত্রাঙ্গণ সাঁব' 
ধান হইয়া জ্রমে ক্রমে গহররমধো নামিলেন।  নামিঘা দেখেন, সমস্ত গহবর 
অতি গ্রোজ্জল আলোকে পূর্ণ। সে আলোক এমনি স্নিগ্ধ ও গ্রথর-ফযোতি 
যে, উক্ষুর কষ্টকর না হইয়)ও সমস্ত পদার্থের অভ্ান্তর ভেদ করিয়া চলে-- 
কাহারও ছায়। পড়িতে দেয় না। ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইয়! দেখিগেন, তাহার 
নি দেহেরও মার ছারা নাই। | 


কামাখ্যা। পথ, 


দেখিতে দেখিতে সম্ুখস্থ স্বয়ভূলিঙ্গ যেন রূপাস্তর প্রাপ্ত হইল। ভগবান 
যোগিবেশধারী, একাকী ও ধ্যান-নিমগ্ন। মূর্তির দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে 
বোধ হইল, সর্ধ্বদিক শূন্য এবং বিশ্বসংসার জীবনরহিত হইয়াছে । | 

চকিতের ন্যায় এ মু্তির পরিবর্থ হইল। ব্রাহ্মণের দেখিলেন-- 
দেবাদদের পঞ্চাস্া হইয়াছেন; পঞ্চতৃত তাঁহার পাঁচটা মুখ হইয়। বেদগান 
করিতেচ্চি, সমুদ্র অনস্তনাগের আকারে তাহার কটিব্ধ হইয়া রহিয়াছে। 

দেখিতে দেখিতে আর সেরপ মূর্তি নাই। মুখমণ্ডলে চন্দ্র ছর্যা আগ্ি 
ব্রিনয়ন' বধপে সমুদিত হইয়াছে; মহাবিদ্য! অস্কোপরি বিরাক্গ করিতেছেন) 
কণাবিদ্যাগণ চতুষষ্টি যোগিনীর আকারে চতুর্দিক, বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । 

মহামুনি মার্কগডেয় কহিলেন--“সাঁধু বেদব্যাস সাধু! ভগবান্‌ দেবাদি- 
দেব তোমাকে শ্বস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। তুমি জ্ঞানময়ের গ্রতিভায় 
প্রতিভাত হইলে। তুমি দেখিলে যে, তম্ময়তাই জ্ঞানের শ্বরূপ।” 





ব্রাহ্মণের! চঙ্ট্রশেখর হইতে উত্তরাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময়ে 
বৃদ্ধবাহ্ষণ উত্তীর্ধ্যমান প্রদেশ গুলির বিবরণ শ্রবগকরাইয়া! সহচরের অধবশ্রস- 
বিষোচন এবং কৌতৃহলপুরণ করিতে লাগিলের। পার্বত্য ত্রিপুরা ভূমিতে 
রিপুরেশ্বরীর আবির্ভাব, কাছাড় প্রদেশে ঘটোৎ্কচবংশীয়দিগের সন্বদ্ধিন, 
এবং জয়স্তীদেশে মহাদেবী জয়স্বীর পূজাবিধান সক্ষেপে কথিত হইল । 

অনস্তর বুন্ধ কহিলেন আমরা এক্ষণে সর্বগ্রধান মশ্তাতীর্থ সীমায় 
উপনীত হইলাম। ইহা সর্বফলগ্রদ কামাখ্যাক্ষেত্র। এই তীর্থ কাশী 
প্রয়াগার্দির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নহে। এখানে লক্ষ্মীসেবিত পুরুষদিগের এবং 
যশোলিগ্ম ক্রিয়াশানী ব্যক্তিদ্িগের সমাগম নাই ।' ইভ মন্ত্রপাধন করিধার 
তীর্থ। সচেতন মন্ত্রে দীক্ষতবীর পুক্ষেরাই এই তীর্থের গ্রকৃত অধিকারী; 
গ্রকু5ক্ঞানসম্পন মহামতিরাই উহার ষথার্থ মাহাত্মা বুঝতে সমর্থ। ফল, 
্রততিরূপ খণ্ড লঙ্ডুক দর্শন ঘ্ারানক্জশুবৎ অবোধ যে সাধকদিগকে ধর্ম 
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. চর্যায় গ্রলোভিত করিতে হয়, তাঁহার] এই ভীর্ঘের অধিকারী নহে 
এখানকার উপাঙম! একান্ত নিষ্কাম।% 
মধাবয়ার জিজ্ঞাস নয়নদ্বয় বৃদ্ধের মুখমণ্ডলের গ্রতি উন্নমিত হইল । 
বৃদ্ধ কছিতে লাগিলেন --“'তীর্ঘের না কামাখ্যা--কিস্তু উপাসন 


এ নিতান্ত নিফাম-__ইছ। শুনিয়া বিশ্মিত হইতেছে? কিন্ত ইহা বিশ্বয়ের বিষয় 


নছে। মুক্ষির নিমিত্ত যে কামনা, তাহাও কামনা। কোন কামন। “করিব 
রঃ না, এই কামনা কামনা। স্থতরাং কোন পদার্থ ই কাঁমাখ্যার অনধিরুত 

নহে। এই তীথের মাহাত্মা অতি গড় বিধয়। অন্যানা ভীর্থের জলবিনদ 
কিনব! মৃৎকণিক! স্পর্শ করিলে নানা গুভ ফল ফলিত হয়, ব্রঙ্গহতা (দির 
পাতক দুর হয়, কেটিশঃ পূর্বপুরুষের বৈকুঠ্ঠাদিতে বাস হয়। কামাখ্যার 
বিষয়ে ওরূপ ফলশ্রুতি নাই। এখানে অতি কঠোর তপস্যা করিতে হয়) 
ইষ্টমন্ত্রের মানম জপ করিতে হয়; বিভীষিকার উপদ্রবজাল উতীর্ণ হইতে 
হয়? নানাপ্রকার অনুষ্ঠান অতি সংগোপনে নির্বাহ করিতে হয়) এক 
: জগ, দশ জন্ম, শত জনন, প্রতীক্ষা করিতে হয়। ফল কি হয়, বলা যায় 
না। এখানকার উপ1সন! একাস্ত নিষ্াম।* | 

মধানয়া মাগ্রস্থাতিশয় প্রপৃরিতস্বরে জিজ্ঞাস। করিলেনস-কোন্‌ কোন্‌ 
বীরপুরুষ 'এই মহাদেবীর সাধন করিয়! সিক্ষকাম হইয়াছেন, তাহাদিগের 
' নাম শ্রবণকরাইয়। শ্রুতিযুগল পবিশ্র করুন” 

বৃদ্ধ ঈষং হাপ্য করিয়া উত্তর করিলেন-_“কুমাখ্যাসিদ্ধদিগের নান 
ধকিতে পারে না। অনম্পূর্ণ আংশিক পদার্থেরই নামকরণ হয় এবং নাম 
থাকে । বেদ এবং তন্ত্রশান্ত্র গ্রণেতগণের নাম কি? তাহার! বরঙ্গাত্ব এবং 
শিবত্ব লাভ করিয়াছেন; তীহ।দিগের নাম বরক্গা এবং শিব। পুরাণশান্তর 
প্রণেতৃদিগের দাম কি? তাহারা দকলেই জ্রানপ্রচারকর্তা; অতএব 
সকলে বেদব্যাস। মহাবিদ্যাগণের পুজাপন্কতিগ্রকাশক বিজিতেজি় 
মছাত্মদিগের নামকি? তাহার! সকলেই ইদ্জ্িয়নিএহ করিয়! শাস্তিলাভ 
করিয়াছিলেন; অতএব সকরেই বশ” নাঁম রাখিবার কামনা থাফিলে 


গুপ্ত সাধন । ৭৯. 


কি নিষ্ষম উপাসন| হয়? এখানকার সাধন প্রকরণ নিতান্ত গুহা। 
সাধন করিব--সর্বন্থ বিন হয়--হউক, শরীর যায়-যাউক, নাম 
ডবে-ডুবুক, এমত প্রতিজ্ঞারচ বীরপুরুষেরাই এই মহাসাঁধনে রত হইতে 
পারেন। ইহ! সাক্ষাৎ শক্তি মাধন।” 

মধ্যবয় চমতকৃত হুইয়! সমুদায় গুনিলেন। শুনিয়! ক্ষণকাল গাঁচিন্তা় 
মগ হইয়। রহিলেন। পরে দিজ্ঞাসা করিলেন--“তবে এই তীর্থের অনুষ্ঠেয় 
ব্যাপার কি কাহারও কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই 1, 

বৃদ্ধ কছিলেন--'তাছা! একাশিত হইবার নহে এবং একপ্রকাঁরও 
নছে। সাধকভেদে অভীষ্ট দেবতায় রূপভেদ হয়। বিভিন্নরূপ দেবতার 
পুজাপদ্ধতিও বিভিন্ন । তোমার ধ্যানগম্য যে মুর্তি, তাহা এ পর্য্যন্ত অপর 
কাহারও ধ্যানগমা হয় নাই। হুতরাং সেই মূর্তির পুজ। এবং সাধনবিধি 
তোমাকেই স্বয়ং তপসাবলে জাঁনিয়া লইতে হইবে। 

“শক্তি সাধনের গুরু দ্বিদলাধিষ্ঠাতা ভ্রযুগ মধ্যস্থ মহেখবর ভিন আর 
কেহই নাই। যোগশান্ত্বের অভ্যাস এবং নিয়ম পালন দ্বারা শরীর দৃঢ়, 
ইন্জ্িয় বশীতৃত, মন চি, এবং চিত্ত একাগ্র হইলে সাধক ই্টসাধনে প্রবৃত্ত 
'হইবেন। কিন্তু সেই সাধন-সমুদ্রে তাহার তরী একবার ভাসমান হইলে 
তাহ চলিবে কি না, কিরূপে চলিবে, কত কালে কোথায় চলিবে, তাহ! 
লাধকের ইঞ্টদেবতা এবং মহাগুরু ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারেন না। 
তাহারা জানিতে পারেন কি না, সগোহ।* 

মধাবয়া একান্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের উচ্চরিত শেষোক্ত . 
শবগুলি তাহার ক্ঠ হইতে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াই নির্গত হইল_-“াহা- 
রাও জানেন কি না, সন্দেহ ?” ্ | 

বৃদ্ধ কহিলেন_-“আমি সপ্ত কল্পান্ততজীবী হইয়া অনেক ব্যাপারই স্বচক্ষে 
দর্শনরিলাম। কিন্ত স্টিবিষয়ে অদ্যাপি সুপরিপ্ষট আনলাত করিতে 
পারিলাম না। শ্বয়ং' ্ধাও: ৃতিকার্ধা-বিষসে সমগ্রজানসম্প্ন কি না, 
তাহা সন্দেহের স্থল। কারগবেদে উক্ত হইয়াছে “হি করিবার পুর্বে, 
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ট্রি করিবেন কি না, ঈশ্বর স্বপ্নং তাহ! জাঁনিতেন বা জানিতেন না 
শক্তিমাধন এবং স্থষ্টিপ্রকরণ একই ব্যাপার ।” ৰ 

এই লকল কথোপকথনাবসরে ব্রাঙ্মণের একটী নদীতীরে সমুপস্থিত-- 
হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেই নদীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশপুর্র্বক কহিলেন," 
“এই ব্রহ্মপুত্র মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া এ পর্বতোপরি আরোহণ করিবে। 
উহার শিরোভাগে এ ভূবনেশ্বরীর মন্দির দেখা যাইতেছে। কামাখা। 
মন্দির দূর হইতে দেখিবার নহে। উহা! মনোভবগুহা মধ্যস্থিত। তরী স্থলে 
কাহারও সমভিব্যাহারী হইব“র অধিকার নাই। এক্ষণে তোমা ধ্যানগ্রাপ্ত 
দেবীমূত্তির প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাঁত হইল। তাহার পুজাবিধি কি 
তাঁছা মনোভব গুহায় প্রবেশপূর্বক স্বয়ং অবগত হও ।” 

মহামুনি মার্কণ্ডের এই কথ! বলিয়া ব্যাসদেবকে মঙ্গেহ আলিঙ্গনপুবর্ক 
অন্তর্থিত হইলেন। 


ক সসরজসঠী ও বস 


সমাপ্ত । 
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ডাক শংখা 
পরিগ্রহণ সংখ্য।*-*" পাত? 


পরিগ্রহণের তারিখ 





